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ধর্ম ও প্রগাতি 


ধাতুগত অর্থে ধর্ম সমাজজীবনকে ধারণ করে, অর্থাৎ সামাজিক সংগঠনের এঁক্য, 
বিন্যাস ও ভারসাম্য রক্ষা করে। অসাধারণ ব্যন্তি-মানুষের নিরাভরণ সত্য-সম্ধান বা 
ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাকে এই অর্থে ধর্ম বলা চলে না। প্রচলিত অর্থে ধর্ম বিভিন্ন সংজ্ঞাবাশল্ট 
ঈশ্বর, অবতার-পয়গম্বর, শাদ্্-শারয়ং, মান্দির-মসাঁজদ-গির্জী প্রভাত প্রাতিষ্ঠান, পাদ্রী- 
পুরোঁহত-মোল্লা সম্প্রদায়, জল্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় সংখ্যা গণনার অতাঁত ক্রিয়া- 
কলাপ ও আচ।র-অনুষ্ঠান, পরলোকতত্ব এবং দৈনান্দন কৃত্যাকৃত্যের উপর প্রাতন্ঠিত। 
দেশ, কাল, জাতি 'ার্বশেষে ব্যবহারিক ধর্মের এই একমান্র রূপ। ধর্মপ্রাণ এই ভারত- 
বর্ষে ইীতিহাসের আদ পর্ব থেকেই অগাঁণত প্রাকঁতক এবং আঁত প্রাকীতক দেবদেবীর 
আবিভাব এবং সমাজ ব্যবস্থায় চতুর্বর্ণ থেকে আরম্ভ করে ব্লমশ শত শত 'জাত'র 
উৎপাঁত্ত ব্যবহারক ধর্মের এই আনুষ্ঠানক এবং প্রাতষ্ঠানক রূপকে অন্য দেশের চেয়ে 
অনেক বেশী প্রকট এবং বৌচিন্র্ময় করে তুলেছে। 

প্রাচীনকাল থেকেই কোন কোন দূঃসাহ্সী চিন্তানায়ক ধর্মকে যুক্তীবরুদ্ধ, প্রকৃত 
জ্ঞান ও প্রগাতির অন্তরায় এবং শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার বলে ঘোষণা করেছেন। এদেশে 
এই ধর্মীবরোধী চিন্তানায়কদের আঁদগুর্‌ বৃহস্পাতি। মাধবাচার্যকৃত 'সর্বদর্শন 
সংগ্রহ" গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বাহস্পত্য দর্শনের এই উদ্ধুতি আছে £ “স্বর্গ নেই, মোক্ষ 
নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই, জাতিধর্ম নেই, কর্মফল নেই। 'ন্রবেদ, ভ্রিদণ্ড এবং 
ভস্মলেপন- এসব বদ্ধ ও পৌরূষহীন কিছু মানুষের জশীবিকা নির্বাহের উপায় মান্র 
(বাঁদ্ধ পৌরুষহণনানাং জীবিকা, ধাতীনার্মতা)।... ন্রবেদের তিন রচাঁয়তা 1ছলেন 
ভন্ড, ধূর্ত এবং নিশাচর ভ্রেয়ো বেদস্য কর্তারো ভন্ড ধূর্তাঁনশাচরাঃ)। পুরোঁহিতদের 
সমস্ত হাজর-বাজর (জভ/রীতুর্ধরাত্যাদি) সম্পূর্ণ অর্থহীন শব্দমান্র।” এই বৃহস্পাতি- 
দশনের প্রধান ভাষ্যকার 'হস্বেবে চার্বাক খাঁষ প্রাচীন ভারতে বিশেষ প্রাসম্ধ ছলেন। 
মাধবাচার্য বলেছেন যে, সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে চার্বাকদর্শনের প্রভাবই 
বেশী ছিল এবং সে কারণে 'না্তিকশিরোমাণ' চার্বাকের দর্শনকে 'লোকায়ত দর্শন, 
নাম দেয়া হয়েছিল। 

এই দর্শনে বলা হয়, প্রত্যক্ষ ছাড়া পরোক্ষ কোন প্রমাণ নেই। শরীর থেকে পৃথক 
কোন চৈতন্য নেই। মৃত্তকা, বায়, আঁগ্ন ও জল, এই চাঁরতত্তের সমাহারে শরশর 
সৃষ্ট হয়। যেমন 'বাভল্ল মিশ্রণে কোন কোন দ্রব্য মাদকতা গুণ লাভ করে। দেহাতাঁত 
কোন আত্মা নেই। 'বিশ্বন্রহ্মাণ্ড কোন বাঁহঃশান্তুর সহায়তা ছাড়া, এমন কি অদস্টেরও 
সহায়তা ছাড়া, 'নাজে নিজেই সম্ট হয়। রামায়ণে জাবাল খাঁষকে এই বাহস্পত্য 
কিংবা চার্বাক দর্শনের প্রবস্তারূপে দেখা যায়। ভরতের অনুরোধ সত্তেও অযোধ্যা 
প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছুক বনবাসী রামকে জাবালি উপদেশ দিচ্ছেন ঃ “চতুর লোকের রচিত 


৯১ 


শাস্ত্গ্রন্থে আছে--যজ্ঞ কর, দান কর, ত্যাগ কর, তপস্যা কর ইত্যাঁদ। এর উদ্দেশ্য কেবল 
জনসাধারণকে বশীভূত করা। অতএব রাম, তোমার এই ব্দাম্ধ হোক যে পরলোক নেই। 
যা প্রত্যক্ষ তার জন্যই উদ্যোগী হও, যা পরোক্ষ তা পাঁরহার কর। তুমি সর্বসম্মত 
সদযুক্তি অনুসারে ভরতের সমার্পত রাজ্য গ্রহণ কর।” প্রাচীন গ্রীসে পাইহ্বো এবং 
এপাকিউরাস প্রমুখ দারশীনকও ধর্ম সম্বন্ধে অনুরূপ" মত পোষণ করতেন। 

ধর্মকে যে স্বার্থপর ধূর্ত লোকেরা জনসাধারণকে বশনভূত করবার এবং ঠকাবার 
অস্ন হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, বৃহস্পাঁতি-চার্বাক-জাবালর এই প্রাচীন মত 
আধুনিক যুগে বহুল প্রচালত। ধর্মই ধনিক শ্রেণীর রক্ষাকবচ, ধর্ম না থাকলে 
গরীবেরা ধনীদের অনেকাদন আগেই খুন করে ফেলত- নেপোঁলয়নের এই বিখ্যাত 
উীন্ত অনেকেরই জানা । কিন্তু এই মতের প্রবনতা হিসেবে কার্ল মার্কসই বর্তমান যুগে 
বিশেষ প্রাসদ্ধ। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মত মাকস 00800000101 009 01)6 011005691 
[168০]5 71871950721) ০1 1২181). এবং অন্যান্য প্রবন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 
মার্কস বলেছেন, মানুষ ধর্ম সৃষ্টি করেছে, ধর্ম মানুষ সৃন্টি করোন। সমাজ ও রাষ্ট্র 
ব্যবস্থার মধ্যেই ধর্মের উৎপাত্ত। শ্রেণী সংগ্রামের ইীতিহাসে সর্বহারাদের ঘুম পাঁড়য়ে 
রাখবার উদ্দেশ্যে শোষকশ্রেণী ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। ধর্ম তাই 
শোঁষতের দীর্ঘবাস, আমজনতার আঁফম স্বরূপ । পরলোককে প্রথমে বর্জন করলে 
তবেই ইহলোককে সত্যের উপর প্রাতান্ঠত করা সম্ভব। ধর্মর্পশ আঁফমের নেশা 
কাঁটয়ে উঠলেই সর্বহারা শ্রেণী আত্মচৈতন্যে প্রাতিষ্ঠত হবে এবং বিপ্লবের মাধ্যমে 
পাঁথবশীকে নতুন করে গড়তে উদ্যোগ হবে। 

বৃহস্পাঁতি-চার্বাক-মাক্সের এই বিশ্লেষণ যে বহুলাংশে সত্য, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহের অবকাশ নেই। জনসাধারণকে তাদের জন্মগত আঁধকার থেকে বাত করবার 
জন্য সর্বদেশে সর্কালে ম্যাম্টমেয় ক্ষান্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণী (দেশাবশেষে তাঁরা যে নামেই 
আঁভাহত হোন না কেন) সদা সচেষ্ট ছিলেন এবং আছেন। বস্তুত শতেক শতাব্দী 
ধরে এই বণ্চনার মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের শ্রেণসবার্থ চরিতার্থ করেছেন। আর এই 
শাসন-শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ধর্ম তাঁদের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছে। এীতহাসিক 
এই শোষণযজ্ঞে ব্রাহ্মণ শ্রেণী ক্ষান্রয় ও বৈশ্যদের ক্লাঁড়নক [হিসেবে মদত যাাঁগয়েছেন। 
তাঁরাও বৃহস্পাঁতি-চার্বাক বাঁর্ঁত তাঁদের পরগাছাসলভ শ্রেণীচরিত্র বজায় রাখতেই 
জীবিকার তাগিদে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছেন। ক্ষান্রয়রা অর্থের 
জন্য বৈশ্যদের উপর নিভরশণীল ছিলেন। বৈশ্যরা তাঁদের [বিষয় সম্পাত্ত ও ব্যবসায়ের 
রক্ষা ও বাঁদ্ধর জন্য ছিলেন ক্ষান্রযদের উপর নিরভরশীল। আর ব্রাহ্গণেরা তাঁদের 
জীবিকার জন্য উভয় শ্রেণীর উপরই নির্ভর করতে বাধ্য হতেন। তাই তাঁরা নানারকম 
শাস্ন ও নীতিকথা রচনা করে শূদ্র ও অস্পৃশ্য নামক বিপুল জনসাধারণকে ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্যদের প্রতি অনুগত রাখতে সাহায্য করতেন। আর এই মৌলক সুবিধা আদায়ের 
উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা রাহ্গণদের বাহ্যক সম্মান দৌখয়ে, ভরণপোষণ বরং রক্ষণা- 
বেক্ষণ করে, আমজনতার সামনেও সম্মানের আসনে বাঁসয়ে 'দিতেন। এইভাবে স্বপ- 
সংখ্যক লোকের এই তন শ্রেণী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতাকে অক্টোপাসের মত শোষণের 
বন্ধনে জাঁড়য়ে রেখেছেন। 

ক্ষত্িযবৈশ্যদের শাসন-শোষণের অনুকূল শাস্ত্র ও 'বাধানষেধ রচনা করা ছাড়াও 
ব্রাহ্ষণেরা রাজা ও রাজবংশের স্তুতি ও গুণগান রচনায় ব্যস্ত থাকতেন। সূর্য চন্দ্র 
এবং অন্যান্য লোকোন্তর উৎস থেকে রাজবংশের উৎপাঁত্তর ইতিহাস রচনা ছিল এই 
স্তুতিগানের প্রধান বিষয়বস্তু। ডীঁড়ফ্যার চান্ডেল্য রাজাদের কুলপুরোহতেরা এমনাক 


এও ঘোষণা করেন যে চাণ্ডেল্যরা আঁদদেব ব্রাহ্মার প্রত্যক্ষ বংশধর । তাছাড়া রাজা এবং 
ন্‌ 


তাঁর পিতৃঁপতামহের ক্পিত শোর্যবীর্য ও গুণরাশি বহনীবশেষণভূঁষত গাথায় প্রকাশ 
করতে তীরা নিরন্তর সচেম্ট থাকতেন। রাজার ইচ্ছার প্রাতকৃল কোন চিন্তা কদাপ 
মনে স্থান দিতেন না, কিংবা মুখ ?দয়ে তেমন কথা কখনো বোরয়ে গেলে পরক্ষণেই 
তা যথাসাধ্য সংশোধন করবার চেস্টা করতেন। জাবালি রামকে নাঁস্তকসলভ উপদেশ 
দলে বাঁশষ্ত-ীবশ্বামন্রের নকট আশৈশব 'ক্ষাপ্রাপ্ত রাম অত্যন্ত কুপিত হয়ে তাঁকে 
বললেন : “আপনার তুল্য বেদাঁবরোধ নাস্তিককে যাজকত্বে নিয়োগ করা 1পতার অন্যায় 
হয়েছিল। বৌদ্ধ ও চোর যেমন, নাঁস্তিকও তেমান।” চাকরি যাবার সম্ভাবনার কথা 
শুনে জাবাঁল বলে উঠলেন : "আম নাঁস্তকের বাক্য বলাছ না, আম নাঁস্তক নই। 
পরলোকাঁদ 'কছু নেই এমনও নয়। আঁম সময় বুঝে আস্তিক বা নাঁস্তক হই। 
তোমাকে বনবাস থেকে নিবৃত্ত করবার সময় উপাঁস্থিত হয়েছে সেজন্য আম নাস্তিক 
বাক্য বলোছ। আবার এখন তোমাকে প্রসন্ন করবার জন্য অন্যরূপ বলাছ।” সক্রেটিস 
এবং বিশুখ্‌ষ্ট যে মৃত্যুঞ্জয় নৌতিক সাহসের নাঁজর রেখে গেছেন, দেশে দেশে কমজোর 
জাবালিকুল স্বভাবতই সে সাহস দেখাতে পারেনাঁন। আবার অন্যাদকে বাঁশচ্ঠাঁদর 
অনুরোধে রাম কর্তৃক শম্বুক বধ রাল্গণদের শ্রেণনসবার্থ রক্ষায় ক্ষান্রশান্তর অপপ্রয়োগের 
জবলন্ত উদাহরণ । 

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, জনসাধারণ প্রাচীন কাল থেকে ধর্মের এ আঁফম গলাধঃ- 
করণ করছেন কেন? তাঁরা কি বুঝতে পারেন না যে ধর্মের মোহাবেশ তাঁদের সর্বপ্রকার 
অগ্রগাতর পাঁরপল্থী এবং শোষক ও উৎপঁড়কের হাতিয়ার ? কেন তাঁরা এই ভ্রান্ত 
চেতনাকে আশ্রয় করে কালঘুমে গা ভাঁসয়ে দিয়েছেন 2 এ প্রশ্নের অনেক উত্তর আছে, 
কিন্তু প্রধান উত্তর দুটি। প্রথম উত্তর 1দয়েছেন ব্যবহারবাদ দর্শনে বিশ্বাসী সমাজ- 
বিজ্ঞানীরা । এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষ তার জৈব আঁস্তত্বের পারপূরক পারবেশকে 
গ্রহণ করে এবং পাঁরপন্থী পাঁরবেশকে বর্জন করে তা থেকে দূরে থাকবার চেস্টা করে। 
আর প্রধানত এভাবেই আশৈশব তার সমস্ত চিন্তাধারা ও আচার-ব্যবহার গড়ে ওঠে। 
ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষের এই জৌবিক প্রকীতির সুযোগ নিয়ে তাকে শাস্তান্গ তথা 
রাজানুগ রাখবার উদ্দেশ্যে তাঁদের রাচত কৃত্যাকৃত্য লঙ্ঘন কিংবা পালনের ফলস্বরূপ 
নরকষন্ত্রণা কিংবা স্বর্গ সখের তত্ব প্রচার করেছেন । ব্রাহ্মণদের বর্ণনা অনুযায়ী নরক 
সাধারণত অন্ধকার, আগুন, দগ্ধ, ভয়াবহ শারীরিক নর্ধাতন প্রভীত মানুষের জৈব 
আঁস্তত্বের পাঁরপন্থী উপাদানে গাঠিত। আর তুলনাক্ুমে স্বর্গ আলো, মলয়াঁনল, সুগন্ধ, 
[টিরযৌবন, অপ্সরা, পদাষ্পত কানন প্রভৃতি মানুষের জৌবক আঁস্তত্বের পারপূরক 
উপাদানে রচিত। এহেন নরকের ভয় এবং স্বর্গের লোভ দেখিয়ে ব্রাহ্গণেরা সরলবাাদ্ধি 
এবং অক্কানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে বশে রাখতে সমর্থ 
হয়েছেন। 

দ্বিতীয় উত্তর 'দয়েছেন 1সগমাণ্ড ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা। ফ্রয়েড 1176 
[00016 01 21 1110051017 গ্রন্থে ধর্মের স্বরূপ ও ভাঁবষ্যং আলোচনা করতে গিয়ে 
ধর্মকে অলনীক দর্শন আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে এ ধরনের অলীক দর্শনের বৈশিষ্ট্য 
হল যে এর দ্বারা কাম্পাঁনক ইচ্ছাপূরণ সম্ভব হয়। প্রত্যেক মানুষই পাঁরপাঁশ্বিক 
সমাজের ঘাত-প্রাতিঘাতে এবং জড় প্রকীতির আঘাতে যোকে সে বলে অদৃস্ট) উৎকণ্ঠা 
থেকে আশৈশব কষ্ট পায় এবং ফলস্বরূপ অনেক সময় মানাঁসক বিকারে ভোগে । 
ধর্মরূপনী অলশক দর্শন বা ইচ্ছাপূরণ মানুষকে এ কম্ট থেকে নিম্কীত দেয়। শৈশবের 
ভয়াবহ অসহায়তা ভালোবাসাঘন সুরক্ষার প্রয়োজন সন্ট করে, আর সে প্রয়োজন 
মেটান 'পিতা। সারাজীবনের অসহায়তার অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় আরও বেশ 
ক্ষমতাসম্পন্ন একজন পিতাকে আঁকড়ে থাকবার প্রয়োজন। এভাবে কাল্পাঁনক দৈবশান্তর 


৩ 


দয়ার শাসন বিপদসংকুল মানবজীবনের উৎকণ্ঠা দূর করে। ধর্মের উপর প্রাতান্ঠত 
জগং সংসারের কজ্পনা থেকে ন্যায়ের তাগিদের পূরণ হয়, যা-নাকি বাস্তব মনুষ্য 
সভ্যতায় প্রায়ই অপূর্ণ থ্কে। আর ইহলোকের এ জীবন পরলোকেও থাকবে, এ 
কল্পনা ইচ্ছাপৃরণের দেশকালরূপী পাঁরবেশ সৃষ্ট করে। কার্ল মার্কসও ধর্মকে শুধু 
দ্রান্ত চেতনাই বলেনাঁন, এই ভ্রান্ত চেতনাকে অলক দর্শনও আখ্যা দিয়েছেন, যাঁদও 
তিনি মনোবিজ্ঞানের সক্ষম বিশ্লেষণে যানান। তান বলেছেন, জনসাধারণের প্রকৃত 
সুখের জন্য তাদের ধর্মদত্ত অলীক সুখের উচ্ছেদ প্রয়োজন। ধর্মের অলাঁক পাঁরবেশ 
বজজনের দাঁব প্রকৃতপক্ষে সে বাস্তব পাঁরবেশ বজরনেরই দাঁব, সে পাঁরবেশে অলীক 
দর্শনের প্রয়োজন হয়। 


॥ ২ ॥ 


ধর্ম যে রাজনৌতিক চেতনা ও প্রগাঁতর পারিপল্থখ তা যে-কোন দেশের ইতিহাস 
বাম্লেষণ করলেই দেখা যায়। এ দেশে প্রাচীন কাল থেকে জনসাধারণের যারা বিপুল 
সংখ্যাগারঘ্ঠ অংশ, সে শুদ্র ও অস্পৃশ্যরা মানুষের আধকার থেকে বাণ্চত হয়ে এসেছে। 
মনুসংহতা প্রভৃতি ধর্মশাস্তে যেসব সামাজক কৃত্যাকৃত্য ও দণ্ডনীতি রচিত হয়েছে, 
তা উচ্চনীচ বর্ণ অন্যায়ী গুরুতর অসাম্য ও অন্যায়ের উপর প্রাতাষ্তত। গুরু 
অপরাধে উচ্চবর্ণের লঘুদণ্ড এবং লঘু অপরাধে নিম্নবর্ণের গুরুদণ্ডের বিধান প্রায় 
সব প্রাচশন ধর্মশ।স্কেই আছে । ধর্মশাস্ত্গঁল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মানাঁবক 
আঁধকার বা স্বাভাঁবক আঁধকার বলহত যা বোঝায়, এদেশ ধর্মের নামে তা থেকে 
আঁধকাংশ মানুষকে বাঁণ্ঠত করেহে। খেটে-খাওয়া এবং সংখ্যাগারষ্ঞ মানুষদের চিরতরে 
দাবিয়ে রাখবার জন্য এমনাঁক কর্মফল ৭ জন্মান্তরবাদকেও বিকৃতভাবে শদ্র ও 
অস্পৃশ্যদের প্রাতি প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ ধর্মশাস্তগুলি বলছে যে এদের পক্ষ 
স্বীয় প্রচেষ্টায় কর্মফলের দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। এহেন বভশীষকাময় সমাজ 
ব্যবস্থায় যে রাজনৈতিক প্রগাঁত সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য। এই ব্যবস্থার কুফল 
রাজনীতিক্ষেত্রে দুই ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিদেশী শন্লুর আক্রমণের সময় রাজনোতিক 
উদ্দেশ্য, স্বার্থ এবং চেতনার অভাববশত জনসাধারণ কখনো তাদের রাজার পক্ষে এবং 
বিদেশীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রাতরোধে অংশ গ্রহণ করেনান। ফলে জনসমর্থনহীন দুর্বল 
ক্ষান্রয়কুল সহজেই আগ্রাসীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয়ত, শতাব্দীর 
পর শতাব্দী ধরে রাম্ট্রবিপর্যয় ও রাজকীয় স্বৈরাচার সত্তেও অন্যান্য অনেক দেশের 
মত এদেশে কোন গণাঁব্লব, গণ-অভ্যুঙ্থান, এমনাঁক কোন গণ-ষড়যন্ত্েরও নাঁজর পাওয়া 
যায় না। হীতহাসাবিজ্ঞানী আরনলড টয়েনাঁৰ বার্ণত আভ্যন্তরীণ প্রোলতারয়েত 
ধর্মের অনুশাসনে বহুধা বিভক্ত ভারতীয় সমাজে কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। 
জল্মগত অসাম্য ও হঈনস্থান যাঁরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, রাজনোতক আঁধকার 
[কিংবা সাম্যের দুরাশা তাঁদের প্রভাঁবত করতে পারেনি। ইউরোপে মধ্যযুগে রাজনোৌতক 
প্রগাতির সূত্রপাত হয় একাঁদকে পোপ এবং তাঁর পুরোহিতকুল আর অন্য দিকে 
রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাতকে কেন্দ্র করে। এই সংঘাতের ফলে ইউরোপের অনেক দেশে 
শুধু যে রাস্ট্রের উপর ধর্ম সংগঠনের কর্তৃত্ব লোপ পায় তাই নয়, প্রোটেস্টান্ট ধর্ম এবং 
অন্যান্য আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যান্তিস্বাধীনতা এবং ব্যন্তমানুষের অপরাপর রাজনোতিক 
আঁধকারের দাবিও সোচ্চার হয়ে ওঠে । এ দেশেও ধর্মের শাসনের পাঁরবতে- ধর্মীনরপেক্ষ 
রাষ্ট্রীয় শাসনেই ব্যান্তস্বাধীনতা এবং মানাঁবক আঁধকার প্রাতাষ্ঠত হয়েছে। ধর্মের 
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বাধন আলগা না হলে রাজনোতিক প্রগাঁতি সম্ভব নয়, পাঁথবীর ইতিহাস এই সাক্ষ্যই 
দেয়। 

মাঁকর্ন মুলুকে আজকাল এক ধরনের তথাকাঁথত রাষস্ট্রীবজ্ঞানী পয়দা হয়েছেন, 
যাঁরা বলছেন যে ধর্ম অনেক সময় রাষ্ট্র গঠনের সহায়ক এবং অতএব প্রগাতির উপাদান। 
উদাহরণস্বরূপ তাঁরা পাকিস্তান, ইন্দোনোৌশয়া, ইসরায়েল প্রীতি দেশের উল্লেখ করেন। 
এ+রাই আবার একই যুক্তি দেখিয়ে বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশশল দেশে সামরিক 
শাসনের সমর্থনে বিদগ্ধ নিবন্ধ রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে এসব চলাঁত-হাওয়ার-পল্থী 
তথাকাঁথত রাম্ত্রীবজ্ঞানঈরা মাঁক্ন সরকারের প্রাতক্রিয়াশশল পররাষ্ট্র নীতর সমর্থনে 
ঠানজেদের মগজের অপব্যবহার করছেন মান্র। শিক্ষার প্রসার এবং রাজনোতক চেতনার 
বকাশের সঙ্জো সঙ্গে সাধারণ মানুষ সর্বত্রই ধর্মীন্ধতা বর্জন করে মানবতা এবং 
রাজনোতিক, আর্থক ও সাংস্কাতিক বিকাশের দকে অগ্রসর হয়। তাছাড়া ধর্মান্ধতা 
[কিংবা সামারক শাসনের ফলে সামায়ক ভাবে রাম্ট্রের শান্ত বাঁদ্ধ পেলেও তাকে প্রগতি 
আখ্যা দেওয়া যায় না। 

ধর্ম বিজ্ঞানের প্রগাঁতি এবং বৈজ্ঞাঁনক দাাঁন্টভঙ্ঞনকেও প্রাতিহত করে । কোপারাঁনকাস, 
কেপলার, গ্যালালও, ডারউইন প্রভাতি ইতিহাসখ্যাত বৈজ্ঞানিককে ধমীঁয় কুসংস্কার 
এবং পাদ্রীকুলের অসাঁহফ উৎপাীঁড়নের বরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে তাঁদের মতবাদ প্রচার 
করতে এবং জীবন কাটাতে হয়েছে । বিশ্বব্রহ্মাপ্ড পৃথবীর চারাদিকে ঘোরে না, পাঁথবী 
সূর্যের চাঁরাদকে ঘোরে, বাইবেলাবরোধন এই মতবাদ প্রচার করবার ফলে গ্যাঁলালওকে 
রোমান ক্যাথাঁলক চার্চ গ্রাণের ভয় দোঁখয়ে দু'বার প্রকাশ্যে নতজানু হয়ে ভুল স্বীকার 
করতে এবং 'নঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে এবং এই শর্তে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাণদান 
করে যে তান জীবনে আর কখনো বাইবেলাবরোধী কথা বলবেন না, পাদ্রঈদের না জানিয়ে 
কোথাও যাবেন না এবং কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করবেন না। 
বজ্ঞানপ্রভাকর 'নঃসঙ্গ গ্যাঁলালও অন্ধ হম্মে যান এবং দুঃসহ বেদনায় অনন্ত অন্ধকারে 
জব্বনের শেষ বংসরগুঁল আতবাহত করেন। 'বিবর্তনবাদের মত বৈজ্ঞানিক সত্যকে 
প্রাতষ্ঠা করতেও ডারউইন ও তাঁর অনুগামীদের খঙ্টধর্মের প্রবল বিরোধতার সম্মুখীন 
হতে হয়েছে। আরও বহু পাঁরাচত ও অপাঁরাচিত বৈজ্ঞানককে ধর্মান্ধ পাদ্রীকুলের 
অত্যাচারে হয় তাঁদের সত্যে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ বর্জন করতে হয়েছে, নয়ত উৎপীড়ত 
জীবন-যাপন করতে হয়েছে। মধ্যয্রগে পাদ্রীরা শবব্যবচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন বলে 
এবং চাকংসার পাঁরবর্তে নানারকম তথাকাথত দৈব প্রাতকারে বিশ্বাস ছিলেন বলে 
চাকৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগাঁতও ব্যাহত হয়েছে। বারট্রা্ড রাসেল তাঁর ২61161017 2170 
১০12102 নামক গ্রন্থে ইউরোপের পটভূমিতে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই সনাতন 
সংঘাতের বিস্তাঁরত আলোচনা করেছেন। অন্ধ কুসংস্কার ছাড়াও পাদ্রীদের বিজ্ঞান- 
বরোধিতার আর যে প্রধান কারণ রাসেল উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের দেশে প্রাচীন- 
কালে বৃহস্পাঁতি-চার্বাকও বলে গেছেন। তা হচ্ছে এই যে বিজ্ঞানের অগ্রগাতির ফলে 
লোকের ধর্মীব*বাস শীথল হবে, ফলে পাদ্রীকুলের ক্ষমতার অবক্ষয় হবে, এবং তার 
ফলে তাদের আর্থক আয় কমে গিয়ে কিংবা বন্ধ হয়ে গিয়ে জীবকানির্বাহ দুঃসাধ্য 
করে তুলবে । আর রাম্ট্রশান্তও রাসেলের মতে অনেক সময়ই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত 
হয়েছে এই আশংকায় যে ধর্মের বাঁধন শাথিল হলে আমজনতা রাজনোৌতক আঁধকার 
দাঁব করতে শুরু করবে। ঈশবর ও পাদ্রীদের ক্ষমতা অস্বীকার করে যে গণশান্ত স্বরূপে 
প্রকাশিত হবে, তা আচরে রাজা-উঁজরের তখ্‌ত-এ-তাউশও নাঁড়য়ে দেবে। 
সঙ্জে তুলনীয় সসংবদ্ধ এবং শান্তশালী ধমীয় সংগঠন ছিল না বলে, এবং প্রাচীন 
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যুগের পর থেকে বৈজ্ঞানক চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়ান বলে এদেশে 
বিজ্ঞানের সত্গে ধর্মের প্রত্যক্ষ সংঘাতের বিশেষ কোন নাঁজর নেই। কিন্তু ব্যবহারিক 
ধর্মে কুসংস্কারপ্রসৃত অন্ধ [ববাস, বাধা-নষেধ এবং আচার-অন_জ্ঠানের প্রভাব এতই 
বেশী যে বর্তমান সময়ে ধর্ম এদেশের বৈজ্ঞানক অগ্রগ্াতর পথে নিঃসন্দেহে প্রবল 
বাধাস্বরূপ । 1কংবদন্তী, কুসংস্কার ও অজ্ঞতাকে ভীত্ত করে কোথাও নরাকার 
ভগবানের পায়ের ছাপ, কোথাও হনুমানের আস্তানা, কোথাও সতার দেহখন্ড, কোথাও 
বা মনসা-শশীতলার আঁধম্ঠান প্রভাতিকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে বিজ্ঞানাবরোধী মনোভাব, 
দুনীতি, ভ্রম্টাচার ও আবর্জনার স্তূপ জমে উঠেছে। তথাকাঁথত 'শাক্ষিত মানুষের 
আবাসস্থল কলকাতা শহরের পথে-ঘাটে আলতে-গাঁলতে নানা দেবদেবীর ক্রমবর্ধমান 
আর্বভাব সমাজের কুসংস্কার এবং ধর্মের নামে দুনর্শীতি ও বৃহস্পাতি বার্ণত ধূর্তদের 
দ্বারা আর্থক শোষণের জবলন্ত উদাহরণ। তাছাড়া বারো মাসে তেরো পার্বণ তো 
হন্দুদের ঘরে ঘরে পথে-ঘাটে লেগেই আছে। বর্তমানে আবার সারা দেশময় শত 
শত বাবার আবিভাব হয়েছে, যাঁরা শূন্য হাত থেকে ভস্ম, শিবালঙ্গ, মধু প্রভাত 
বিতরণ করে থাকেন। দেশের ঘরে ঘরে এদের প্রাতকাতি ও প্রাতিপাঁন্ত, আর সবন্র 
এদের প্রচারযন্ত্র কাজ করছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে কেউ যে এসব বাবাদের আদর্শ মানুষ 
রূপে গণ্য করেন না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, কোন মা-বাবাই চান না যে তাঁদের 
ছেলে এ ধরনের একজন বাবা হোক। এরকম সম্ভাবনা দেখা দিলে তাঁরা নিঃসন্দেহে 
মাকালীর কাছে গিয়ে পাঠা প্রভৃতি নানাবধ লোভ দৌঁখয়ে মাকালীর সাহায্যে তা ঠেকাবার 
চেষ্টা করবেন। অতএব এ শুধু পুরুষকারহঠন মানুষের জীবনের বাভন্ন উৎকণ্ঠা 
থেকে ম্যন্ত পাবার বাসনায় সিগমান্ড ফ্রয়েড বার্ণত জাীবনাঁপতার আশ্রয় গ্রহণ মান্র। 
আপন কাজে অচল মানুষের মন্তর-তন্তর এবং সাধ্‌স্তুতির মাধ্যমে 'বনা পাঁরশ্রমে 
সস্তায় বাজীমাত করবার 'নিজ্ফল প্রয়াস। 

ধর্ম এদেশে বৈজ্ঞানক প্রগতির কত প্রারপল্থী তা পা্জকার কোন একটি পাতা 
খুললেই দেখা যায়_যে পা্জকা "হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রায় সর্বপ্রকার কৃত্যাকৃত্য নিরূপণে 
ব্যবহার হয়ে থাকে । সকাল থেকে রান্র পর্যন্ত বেশীর ভাগ সময়ই কোথাও যাত্রা করা 
কিংবা কোন কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ কখনো ডাকনী-যোগিনন-মঘা-্র্যহস্পর্শ 
প্রভৃতির প্রকোপে যাত্রা নিষেধ, কখনো বারবেলা অথবা ক্লূর নক্ষত্র বশত কোন কাজ 
করা নবেধ। প্রাতাদনই ছু না কিছ আহার এবং ব্যবহার নষেধ। সোমবার ও 
বুধবার ছাড়া অন্য কোনাদন ক্ষৌরকর্ম নিবেধ। এসব বাধাঁনষেধ অমান্য করলে ধমেরি 
অমোঘ বিধানে ধনসম্পা্তনাশ, সবংশে বিনাশ প্রভাতি ভয়াবহ পাঁরণাম অবশ্যম্ভাবী । 
প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ব্রাহ্ষণভোজন এবং ব্রাহ্মণকে দ্বাদশ দান, ষোড়শ দান প্রভৃতির ব্যবস্থা 
আছে (সত্য্রন্টা বৃহস্পাঁত খাঁষকে প্রণাম)। শহুরে মানুষ প্রাতাঁট কৃত্যাকৃত্য পালন 
করতে পারেন না সত্য, কিন্তু ভারতের আঁধকাংশ হিন্দুর বাড়িতে এসব যথাসাধ্য পালন 
করবার যে চেষ্টা করা হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এঁদকে এই পাঁথবীরই অন্যন্ 
কুসংস্কারমূক্ত মানুষ বিজ্ঞানের ভেলায় চড়ে মহাবিশ্বের লোকে লোকান্তরে জ্ঞানের 
সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। 

আঁক 'বকাশের গাঁতিকেও যে ধর্ম মন্থর করে দিতে পারে, তা আজ সমাজ- 
বিজ্ঞান ও অর্থাবজ্ঞানীরা অকাট্য সত্য বলে মনে করেন। 'রিচার্ড টান, ম্যাকস ওয়েবার, 
গুনার মিরডাল প্রভাত সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থবিজ্ঞানীরা ধর্মের সঙ্গে অর্থনৌতক 
উন্নয়নের এই 'নাঁবড় সম্পকেরি বিশ্লেষণ করেছেন। টানি তাঁর 79115107. 210 0) 
হুং15 01091109115) গ্রন্থে এবং ওয়েবার তাঁর 11097700552 13007102170 
(1) 5091116 ০£ 02131691157 গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, রোমান ক্যাথালক ধর্মের অন্ধ 
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বিশ্বাসের প্রভাবে মধ্যযুগীয় ইউরোপের আর্ক 'বকাশ স্তব্ধ হয়ে গিয়োছল, এবং 
[রফরমেশনের পর তুলনাক্রমে উদারপল্থী প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের প্রভাবেই পরবতর্ঁকালে 
ইউরোপে িজ্পাবগ্লব সম্ভব হয়েছে। ওয়েবার আরও দৌঁখয়েছেন যে 'শিল্পাবপ্লবের 
আগে ভারতের আর্থক বিকাশের স্তর ইউরোপের চেয়ে নীচে ছিল না; কিন্তু তথাপি 
1শক্পাঁবপ্লব ভারতবর্ষে হল না এই কারণে যে জাঁতিভেদের লৌহ আবরণীর মধ্যে কোন 
অর্থনৈতিক উদ্যোগ কিংবা অন্য কোন এীতহাসিক প্রচেম্টা সম্ভব ছিল না।যে 
সামাঁজক সণ্টরণশনীলতা থেকে আর্থিক প্রগাঁতর গতিবেগ সৃষ্টি হয়, জাঁতভেদ এবং 
অন্যান্য ধম্য় বন্ধন সে সণ্টরণশনীলতাকে স্তব্ধ করে দেয়। ভারতের আর্ক বিকাশের 
ক্ষেত্রে এর কুফল গদনার মিরডাল তাঁর 45141) 1)1917)9. গ্রন্থে বিশদভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন। 

আর্ক 'বকাশের পাঁরপল্থণ ধর্মের আরেকাঁট দক আছে, এবং তা হচ্ছে ধর্মের 
নামে অর্থের অপব্যবহার। টাকার সার্কুলেশনের প্রত্যেক রাউন্ডে যাঁদ উৎপাদন বাদ্ধ 
পায়, তবেই দেশের দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব। টাকাকে সোনার্পো করে জাঁময়ে 
রাখলে কিংবা উৎপাদনের সঙ্গে সম্পক্হশীন কাজে ব্যয় করলে আর্থক প্রগাতি মল্থর 
হতে বাধ্য। অথচ এদেশে টাকার এই দুই অপব্যবহারই ধর্মের নামে প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। 
ভারতবর্ষের সব ধর্মস্থানে যত সোনারূপো জমা হয়ে আছে, তা সব সংগ্রহ করে উৎপাদনের 
পঠাজ হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে অন্তত দু [িনাঁট পণ্বার্ধকণী পাঁরকল্পনা 
বৈদোশক সাহায্য ছাড়াই সম্ঠ্রভাবে রূপাঁয়ত করা যায়। কিন্তু ওগুলো শুধু অকেজো 
যকের ধন হয়েই পড়ে আছে এবং ধর্মস্থানগুলো লোকঠকানো ব্যবসা ছাড়া আর কোন 
কাজই করছে না। আর যে লক্ষ লক্ষ টাকা এসব প্রাতষ্ঠান দৌনক আয় করে, তাও অন্তত 
দুই এক রাউন্ডে উৎপাদনের কাজে আসে না। গয়া, কাশণী, মথুরা, বন্দাবন প্রভাতি যে 
কোন ধর্মস্থানে গেলে জনসাধারণের কুসংস্কার, পুরোহিতকুলের এবং তাদের পশ্চাতে 
কায়েম স্বার্থের লোকঠকানো ব্যবসা এবং অর্থের সামুদ্রিক অপচয় চোখের সামনে 
জান্জজবল্যমান হয়ে ওঠে। অপচয়ের আরেকটি দিক হচ্ছে দর কালণ, সরস্বতগ প্রীতি 
পাঁরবারিক এবং বারোয়ারী পৃজায় বিপুল অর্থব্য়, যা নাকি উৎপাদনের সাথে 
একেবারেই সম্পর্কহান। বহ্‌ বায়ে যে মার্ত, আলোকসজ্জা, বাঁজ পোড়ান প্রীত 
করা হয়, তা সম্পণেছি বিনষ্ট হয় এবং তা'থেকে কিছুই উৎপন্ন হয় না। অথচ অন্য 
কোন উল্লেখযোগ্য যৌবনস.লভ প্রমোদ ব্যবস্থার অভাবে আমাদের যুবসমাজ এ বিষয়ে 
অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। 

সামাজিক প্রগতির প্রথম ও প্রধান সোপান সমাজাবজ্ঞানীদের মতে এই ষে ব্যান্ত- 
মানুষ ক্ষুদ্র পাঁরবেশে তার সামাজিক সম্পর্ক ও চিন্তাধারাকে আবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর 
সমাজ সম্পকে সচেতন হবে এবং সমাজের সামহক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হবে। কিন্তু 
এদেশে ধর্ম এর বপরধত ফলই প্রদান করেছে। সনাতন ধর্মের নামে মানুষ এদেশে 
অপরের সঙ্গে একাসনে বসতে, অপরের সঙ্গে কিংবা অপরের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রন্থণ করতে, 
অপর মানযকে স্পর্শ করতে, এমন কি তার ছায়া মাড়াতেও অস্বীকার করেছে। 
থেকে বণ্চিত করেছে। ধর্মশাস্তের উপর প্রাতাষ্ঠত ব্যবহারিক ধর্মের সনাতন ধরীতহ্য 
এদেশে শদ্ধয যে সমাজের গারষ্ঠ অংশকে চরম অসাম্যের মুখে ঠেলে দিয়ে সামাজিক 
সচেতনতা থেকে বণ্চিত করেছে তাই নয়, জাতিভেদের সর্বস্তরে সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধ 
এবং মনোবাত্তকে প্রায় অচল করে রেখেছে। ধর্মশাস্মগুি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 
ষে প্রত্যেক বর্ণের মানুষের কতকগ্যাল স্যানীর্দন্ট বর্ণধর্মের কৃত্যাকৃত্য আছে, কিন্তু 
স্বীয় বর্ণের গণ্ডীর বাইরে কোন বৃহত্তর সমাজসন্তার আঁস্তত্ব িংবা তার প্রাত ব্যানত- 
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মান্ষের কোন কর্তব্য বা আনুগত্যের উল্লেখ নেই । ব্যান্তমানুষের সারাজীবনের কর্তব্যা- 
কর্তব্য স্বীয় বর্ণের চিরানার্দস্ট কক্ষপথেই অনল্তকাল ঘুরে ঘুরে চলবে। এক বর্ণের 
অপরিবর্তন কক্ষপথ অপরের কক্ষপথকে স্পর্শ করবে না। 

মানবসমাজের সামাঁজক প্রগাঁতির দাাঁন্টকোণ থেকে ধর্ম আরও একাঁট 1বপজ্জনক 
প্রাতিব্ধক সান্ট করে। বিভন্ন ধর্মে ঈশ্বরের প্রকৃতির 'বাভন্ন ভাষ্য, এক ধর্মের 
শাস্বের সঙ্গে অন্য ধের শাস্ত্রের গরামল, অবতার-পয়গম্বরদের নিয়ে বিরোধ, 
ধমাঁয় সংগঠন, বিশ্বাস এবং আচার-বিচারের পার্থক্য প্রভীতিকে কেন্দ্রে করে মানব- 
সমাজ এক সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানক 'ভীক্ততে কন্নিমভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠীতে 'িভন্ত 
হয়ে পড়ে। এীরক এাঁরকসন মনূষ্য জাতির এ ধরদনর কীন্রম বিভাজনকে নকল মানব- 
গোষ্ঠী সৃম্টি আখ্যা দিয়েছেন। এই কৃন্িম বভাজন হয়ত প্রগাঁতর পক্ষে খুব মারাত্মক 
হত না, যাঁদ না ধর্মান্ধতা থেকে ধর্মীবদ্বেষ এবং ঈহংসার জন্ম না হত। বড় বড় ধর্ম- 
গুলোর অভ্যুঙ্থানের পর থেকেই তাদের মধ্যে এ ধরনের সংঘাত দেখা শদয়েছে। মধ্য- 
যুগীয় ক্লুসেড বা ধর্মযৃদ্ধের ইতিহাস এর ভয়াবহ সাক্ষ্য বহন করে। আধুনিক যূগের 
আরম্ভে পাশ্চাত্ত্য শান্তগুলি আর্থিক স্বার্থ ছাড়াও অখজ্টান জগৎকে খন্টান বানাবার 
আকাজ্ক্ায় সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করোছল। এই ধর্মীয় অত্যাচার এঁশয়া ও 
আফ্রিকায় অত্যন্ত প্রকট রূপ ধারণ করোছিল। এশিয়ায় পাশ্চাত্ত্য ধর্মযাজকদের তাণ্ডব 
এবং তার পেছনে পাশ্চাত্তয শান্তবগ্গের প্ররোচনা ও সমর্থনের নিদার্ণ কাহিনী সর্দার 
কে এম পাঁনন্ধর তাঁর 4১51৪. 2180. ৬ 650617) 1)017111)91)06 গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা 
করেছেন। খৃষ্টান দেশগুঁলিতে ইহ্ীদদের বহু শতাব্দী ধরে বনর্যাতনের কাহনী 
স্াবাদত, আর এই নির্যাতনের প্রধান কারণ হল যে. যিশু ভগবানের নিজের ছেলে 
এবং একমান্্র ছেলে, বিজ্ঞানীবরোধশ এই উদ্ভট তত্ব ইহাঁদরা স্বীকার করেন না। এই 
নর্যাতনের প্রাতীক্রয়াস্বরূপ ইহাদিরাও আবার ইসরায়েলে নিজেদের রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠা 
করে একরকম ধর্মীন্ধতায় মেতে উঠেছে । জারব দেশগুীলর সঙ্গে ইসরায়েলের বিরোধও 
অন্তত আংঁশকভাবে ধর্মীন্ধতার উপর প্রাতিষ্ঠিত। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের ছু দেশ, 
পাঁকস্তান এবং বাংলাদেশের স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে 
চিরায়ত করবার উদ্দেশ্যে মৌলিক ধর্মের মুখোসের আড়ালে সেসব দেশের রাষ্ট্রীয় 
ও সমাজ ব্যবস্থাকে মধ্যব্গীয় রূপ দিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। 

কিন্তু আধানিক যুগে ধর্মাম্ধতাপ্রসৃতু সাম্প্রদায়ক বিদ্বেষের প্রধান বাল আমাদের 
এই ভারতবর্ষ। 'হন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়ক সংঘাত এদেশে অনেককাল ধরেই চলে 
আসছিল । ইংরেজ শাসনের শেষ অ্কে রাজনোতিক পটপারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই 
সংঘাত তাঁর আকার ধারণ করে। এই অন্ধ সংঘাতের নিদারুণ ফলশ্রুতি শুধু ভারতীয় 
উপমহাদেশের রাজনোতিক 'বিভাজনই নয়, তার চেয়েও বহু গুণ মর্মান্তিক অধৃত 
নিষফুত মানুষের প্রাণবাল, মাতৃভূমি থেকে নির্মম উচ্ছেদ. দৃর্বষহ লাঞ্চনা এবং 
অবর্ণনীয় আর্ক ও সামাজিক দুরবস্থা । ধর্মান্ধতার বন্যায় ছন্নপন্রের মত যে অগ্াাঁণত 
অসহায় মানুষ নিরুদ্দেশ ভেসে গেছে, কোন শাস্ত্রের কোন ভাষ্য দিয়ে তাদের সে বিরাট 
্র্যাজোঁডকে 'বিবেকগ্রাহ্য করে তোলা সম্ভব নয়। ইতিহাসের আঁদকাল থেকে ধর্মের 
অত্যাচারে মানষের যত চোখের জল ঝরেছে, সপ্তাসন্ধু হয়ত বা সে অশ্রুধারাই বক্ষে 
ধারণ করে রয়েছে। 


॥ ৩ ॥ 


ধমের সমর্থক বন্ত্রবেন, ইতিহাসে ধর্মের নামে অনেক ব্যভিচার হয়ে থাকলেও 
ধর্মই সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করে। ধর্ম না থাকলে মানুষের বলগাহশন স্বার্থবুদ্ধি 
কৃত্যাকৃত্য অগ্রাহ্য করে সমাজে অরাজকতা সমষ্টি করবে, ন্যায়-অন্যায় বলে আর কিছ 
থাকবে না, ব্যান্তজীবন তথা সমাজ জীবন স্বার্থের সংঘাতে কলুষত ও রস্তান্ত হয়ে 
উঠবে। একথার উত্তর এই ষে, প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে যখন রাম্রশীস্ত, রাজনৈতিক 
সংহাতি ও আইনের শাসন দূর্বল ছিল, তখন সামাঁজক শৃঙ্খলা রক্ষায় ধর্ম হয়ত বা 
কিছুটা সাহায্য করে থাকতে পারে। কিন্তু বর্তমান যুগে, বিশেষ করে শান্তশালী 
আধাঁনক রাষ্ট্র এবং জাতীয় রাজনৌতিক চেতনার উদ্ভবের পর থেকে সে প্রয়োজন 
ফরয়ে গেছে । জাতীয় রাম্ট্রব্যবস্থাও নিঃসন্দেহে একাদন ইতিহাসের নবতম পর্যায়ের 
জণ্মদান করে কালের গর্ভে বলঈন হয়ে যাবে । কিন্তু বর্তমানে এই রাম্ট্রব্যবস্থা এবং 
তার মধ্যেকার রাজনোতক সংহতি ও আইনের শাসনই সামাঁজক শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে, 
প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগীয় ধর্মের শাসনের চেয়ে অনেক বেশী সফলতার সঙ্গে। ব্যাস্ত 
ও সমাজ জাঁবনের উৎকণ্ঠা থেকেই ধর্মের জন্ম হয়, আর উৎকণ্ঠার কারণ প্রধানত 
সামাঁজক ও প্রাকীতিক পাঁরবেশের মধ্যেই নাহত। আধ্ীনক রাষ্ট্র, ব্যক্ত ও গোম্তীর 
দাঁয়ত্ব সে পাঁরবেশকে সংশোধিত এবং উন্নত করে মানবজীবনের উৎকণ্ঠার মূল কারণ 
দূরীভূত করা। আর এ প্রয়াস কেবল রাম্ট্রশান্ত ও গণপ্রচেম্টার মাধ্যমেই সফল করা 
সম্ভব । 

সামাজিক পাঁরবেশকে রূপান্তারত করবার এই গণগ্রচেন্টা এবং রাম্ট্রশান্তুর 
ব্যবহারের পেছনে অবশ্য গণসমর্থন এবং গণচেতনা থাকা প্রয়োজন। আর এই গণচেতনা 
শুধু বিজ্ঞানধমর্ঁ লোকশিক্ষা এবং প্রগাতিশশল গণআন্দোলনের মাধ্যমেই বিকাশ লাভ 
করতে পারে। নতুবা সভ্যতার সংকট অবশ্যদ্ভাবী। কারণ প্রকৃত 'শাক্ষিত যাঁক্তিধমৰ 
মানু সংখ্যায় অল্প। তাঁরা ধর্ম না মানলেও সভ্যবাধিতে অভ্যস্ত এবং এক অর্থে 
তাঁরাই সভ্যতার অগ্রগাঁতির নায়ক বলে, ধর্মীবরোধন মনোভাব সর্তেও সমাজ ও সভ্যতাকে 
লণ্ডভণ্ড করবেন না। 'কন্তু যে অগণিত অশাক্ষিত ও নিপীঁড়ত মানুষ মানবসভ্যতার 
কাছে বণনা ও শোষণ ছাড়া আর 1কছুই পায়াঁন, সভ্যাবাধতে তাদের দলও নেই 
আদলও নেই। জ্ঞানী মানুষের উদাহরণ দেখে, এবং নিজ জীবনের নিষ্ঠুর আভজ্ঞতায় 
তারাও একাদন 'নীশ্চিত উপলাব্ধি করবে যে ধর্ম 'মথ্যা এবং অলশক দর্শন। বিজ্ঞানধমর্শ 
লোকাঁশক্ষার মাধ্যমে যাঁদ এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ধীরে ধারে জন্মায়, তবে সভ্যতার 
সংশোধনও ক্লমপরিবর্ণনের রূপ*ংনেবে। কিন্তু এই উপলাত্ধ যাঁদ অজ্ঞানতার অন্ধকারে 
সহসা একাঁদন বাত মানুষের জীবনমনকে আঁধকার করে, তবে িদ্যেবাোঝাই বাবু- 
মশাইদের সমস্ত নীতবাক্যকে অদ্রহাস্যে ডীঁড়য়ে 'দয়ে গদা হাতে মুষল হাতে সোৌঁদন 
সে সভ্যাবাধর ভিত নাঁওয়ে দেবে, সমাজকে করবে তোলপাড়। এ-যূগের সে নয়া 
পরশুরাম শুদ্র বংশোদ্ভব। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সবাইকেই সে খতম করবে। 

সত্যের সাধনায় জ্ঞানযোগই এ যুগের ধর্ম। সত্যসন্ধানী জ্ঞানযাগের উপর প্রাতাঁন্ঠিত 
না হলে কর্ম যোগও হয় বিভ্রা্তভকর ও নিরর্৫থক। বিশ্বপ্রকীতির হৃদয়ের অন্তস্তলে, 
বিরাট বিশবভুবনের গ্রহতারকার দেশে কিংবা তার পরপারে যাঁদ কোথাও কোন আত- 
মানবীয় সত্তা বিরাজমান থাকে, তাকেও বিজ্ঞানের সহায়তায়ই আঁবজ্কার করতে হবে, 
পাদ্রী-পুরোহিতের সহায়তায় নয়। জগতের অণু-পরমাণুর মধ্যে ষে বপুল অদৃশ্য 
শন্তি লুক্কায়ত আছে, তার আ'বন্কারও জ্ঞানযোগেরই ফলশ্রুতি, যাগযজ্ঞের নয়। 
মানবের দেহমনের গ্রহনে যেসব গভীর সত্য আজও বিজ্ঞানের অজ্ঞাত, তাও একাঁদন 


৪১ 


বিজ্ঞানের মাধ্যমেই উন্মোচিত হবে, মন্ত্র কিংবা রুদ্রাক্ষগণনার মাধ্যমে নয়। সমাজের 
রোগানর্ণয় ও তার প্রাতকারও বিজ্ঞানের সাহাষ্যেই হওয়া সম্ভব, জপতপের সাহাযেচ 
নয়। 

সত্যের সাধনারই এক বিকীশিত রূপ বিশবব্রন্মাশ্ডের -আদিঅন্ত এবং স্যান্টচরাচরের 
রহস্য সম্বন্ধে অনন্তাঁজজ্ঞাসা। এরই এক নাম ব্রহ্গীজিজ্ঞাসা, এবং প্রগাঁতর সঙ্গে এ 
জিজ্ঞাসার কোন বিরোধ নেই। সত্যদ্রন্টা বিজ্ঞানতপস্বী আইনস্টাইন এই ব্রহ্গাজজ্ঞাসার 
নাম 1দয়েছেন মহাবি*বচৈতন্য ধর্ম। তান বলেছেন যে এই মহাবিশ্বচৈতন্য না থাকলে 
কোন 'বিজ্ঞানীই তাঁর সাধনায় সফল হতে পারেন না। কিন্তু শুধু প্রাকীতিক 'বিজ্ঞানই 
জ্তানযোগের একমান্ন আধার নয়। জ্বানের অকৃল পারাবারে সত্যসন্ধানের দকও 
অসংখ্য। যে কোন দিকেই জ্ঞানযোগন সত্যসন্ধানে রত থাকুন না কেন, 'সাদ্ধলাভের 
জন্য তাঁকে পাঁথবপর অন্যদের হেলায় উপেক্ষা করে একাধারে তপস্বী এবং বিপ্লবীর 
জীবন যাপন করতে হবে। এ যুগে তিনিই প্রকৃত ধার্মিক, কারণ 1তাঁন যে উদয়াচলের 
আভিযারী। 


৯১০ 


বিজ্ঞান, পাঁবন্রতা ও অপাবন্রতা 


মানবসমাজে পাবন্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা প্রধানত ধমাঁয় বিশ্বাস ও আচার- 
বিচার থেকেই উদ্ভূত। বিশেষত ধর্মপ্রাণ এই ভারতবর্ষে রন্তু ও চারিত্রিক গুণাগুণ, 
খাদ্যাখাদ্য, স্পর্শ প্রীতিকে কেন্দ্র করে মানুষ, প্রাণী ও জড় পদার্থকে পাঁবন্ুতা ও 
অপাঁবন্রতার কাজ্পানক তারতম্য অনুসারে স্তরে স্তরে সাজানো হয়েছে । অথচ বিজ্ঞানের 
দস্টতৈ পাঁবত্র বা অপাবত্র বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। শুধু আছে মানুষের 
জোবক আঁস্তঙ্কের পাঁরপূরক কিংবা পারপল্থী 'বাভন্ন বস্তু ও আচার-ীবিচার। ধমীয় 
প্রেরণা প্রসৃত পবিত্রতা ও অপাঁবন্রতার সামাজিক সংজ্ঞা তাই অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের 
কান্টপাথরে অন্ধ কুসংস্কার বলে প্রমাণিত হয়। অথচ বিজ্ঞানবরোধী এই দ্মর 
কুসংস্কারের শেকড় যুগ যুগ ধরে এ দেশের সমাজের গভীরে প্রবেশ করে নিঃশেষ 
করছে আমাদের জাীবনীশান্ত আর স্তব্ধ করছে আমাদের জাতয় প্রগাত। 

প্রথমে তথাকথিত চা'রান্রক পাঁবন্রতার কথাই ধরা যাক। এ দেশের বিপুল সংখ্যক 
মানুষের গভীর 'ব*বাস যে, জন্মগতভাবে মানুষ কতকগুলি চাঁরান্রক গণাগুণের 
আঁধকারা হয়। প্রাচন কাল থেকেই আমাদের শাস্তকারেরা প্রচার করে আসছেন যে. 
ব্রাহ্মণ প্রধানত সত্ত্ব গুণের আঁধকারী আর তেমনিভাবে রজ গুণ ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের, 
তমঃ গুণ ক্রমবর্ধমান হারে শুদ্র ও অস্পৃশ্যদের চরিত্রের প্রধান উপাদান। এ ধরনের 
কাজপাঁনক চাঁরান্রক পাঁবন্রতার ধারণার উপরই অনেকাংশে এ দেশে সেই ভ্রান্ত 
সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে যার উপর ভর করে অল্প সংখ্যক তথাকাঁথত উচ্চ 
শ্রেণীর মানুষ সমাজের বিপুল সংখ্যাগরষ্ঠ মানুষকে চিরাদন শোষণ ও উৎপীড়ন করে 
আসছে। অথচ এতিহাঁসক কিংবা বৈজ্ঞানক কোন 'দিক থেকেই এ ধারণার 'বন্দমান্র 
প্রমাণ নেই। তিন শ্রেণীতে 'বিভন্ত বাহরাগত আগ্রাসী আর্যরা এ দেশের আদম আঁধ- 
বাসীদের পরাঁজত করে চতুর্বর্ণ প্রথার সৃষ্ট করেন। কালক্রমে পেশা, ধর্ম, ভৌগোলিক 
পাঁরবেশ, আর্ক পটভাঁম, সামাজিক আচার-বিচার প্রভাতি বহু? জটিল কারণ 
সমাবেশের ফলে দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চতুর্বর্ণ প্রথা সহস্র শাখা-প্রশাখায় 1বভস্ত 
জাঁতভেদ প্রথায় পর্যবাঁসত হয়। চতুর্বর্ণ সৃষ্টির আঁদপর্বে কিংবা পরবতাঁ জাতিভেদের 
মূলে কোথাও চাঁরান্রক পবিত্রতা বা অপাঁবন্তা কাজ করেনি। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক 
দাঁন্টকোণ থেকে এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত যে মানুষ জন্মগতভাবে কোন চারান্রক 
গুণাগুণ অজন করতে পারে। এ তত্ব আজ সমাজাঁবজ্ঞানে স্বতগাঁসদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠিত 
যে, জল্মগতভাবে নয়, সামাঁজক পরিবেশ থেকেই মানূষ আশৈশব চারান্রক গুণাগন্ণ 
আহরণ করে, আর পাঁরবারিক পঁরিবেশও এই সামাজিক পাঁরবেশেরই অন্তভূ্ত। সত্ব, 
রজঃ তমঃ প্রভাতি গুণে মানুষের চরিত্র ব্যাখ্যা করা যায় ?কনা সন্দেহ। কিন্তু তকের 
খাঁতরে যাঁদ এরূপ গুণের আঁস্তত্ব স্বীকার করেও নেওয়া যায়, তথাঁপ এ কথা প্রমাণ 
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হয় না যে, জন্মগতভাবে মষ্টমেয় কিছু লোক সত্ব ও রজঃ গুণের আঁধকারাী, আর 
সংখ্যাগরিষ্ঠ বাক সবাই তমঃ গুণের ধারক 'ও বাহক। উপযুস্ত সামাজিক পাঁরবেশেই 
মানুষ উন্নত ব্যান্তত্ব ও চরিত্রের আঁধিকারণী হয়, আর সমাজের সব মানুষের জন্য, 
[বিশেষত িপশীড়ত গারচ্ঠ অংশের জন্য, সেরুপ পারবেশ সান্ট করাই মননশীল ও 
বপ্লবী মানুষের এরীতহাসক দাঁয়ত্ব। 

প্রকৃতপক্ষে বংশানুক্লামক চাঁরান্ক গণাগুণের এই অলীক তত্তের সঙ্গে রন্তের 
বংশান;ক্রামক চারন্রবাহশী ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্ধ াবশবাস আবচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত। 'বাভন্ন 
মাত্রার পাঁবত্র ও অপাঁবন্্ রন্তু আছে, আর স্বকীয় পাঁবন্রতা বা অপাঁবন্রতার তারতম্য 
অনুসারে সে রন্তু তার আধার রৃপী মানুষের চরিত্র নিরূপণ করে, বিজ্ঞানীবরোধী 
এই উদ্ভট তত্বের উপরই জাতিভেদাঁভান্তক বিবাহ ব্যবস্থা দাঁড়য়ে আছে, আর এ ধরনের 
1ববাহই" জাতিভেদ প্রথার মূল উপাদান। এদেশের তথাকাঁথত উচ্চশ্রেণীরা আবহমান 
কাল ধরে এই তত্ত্ব প্রচার করে এসেছেন যে, পাবন্র রন্তু তাঁদের শরটরেই প্রবাহত আর 
অপাবন্ন রন্তু সব তথাকথিত নচ শ্রেণীর লোকেদের শরীরেই বরতমান। অর্থাৎ, এ 
দেশের ম্াষ্টমেয় পরগাহাকুলের রন্তু পাঁবন্রতর আর কোটি কোঁট সব খেটে খাওয়া 
মানুষের রন্তু অপাঁবন্র। তথাকাঁথত পাঁবন্র ও অপাঁবন্র লোকেরা প্রায় সবাই এই তত্ত্ব 
মেনে নিয়েছে, আর নদের মধ্যে আবার "বাঁভন্ন স্তরের পাঁবন্র ও অপাঁবন্র মানুষের 
শ্রেণনীবিন্যাস করেছে। বংশানুক্লামক রক্তের সণ্টারের ভ্বাধ্যমে নিজেদের চাঁরান্রক গুণ 
রক্ষার ভ্রান্ত প্রয়াসে সহত্র ভাগে বিন্যস্ত এবং অসংখ্য কুটিল আবর্তে আবদ্ধ জাতি- 
ভেদ প্রথাকে চিরায়ত করেছে। 

কিন্তু আধুনিক জাববিজ্ঞানীদের মতে চারত্রের সঙ্গে রক্ত কিংবা জীবকোষের 
কোনই সম্পর্ক নেই। রক্ত কিংবা জীবকোষ মানুষের দৌহক আকার-প্রকার অনেকাংশে 
নির্ণয় করে। কন্তু ব্যন্তিত্ব কিংবা চাঁরত্রের সঙ্গে রন্ডের কিংবা জনের কোনও সম্পর্ক 
নেই। পাঁরবারক ও সামাজিক পাঁরবেশ, বিশেষত উপযন্ত সুযোগ-সুবিধা এবং স্বীয় 
প্রচেত্টার মাধ্যমেই ব্যান্তত্ব ও চরিত্র গাঠিত হয়। উপযুস্ত স্‌যোগ-স্াবধা এবং ব্যান্তগত 
প্রয়াসের মাধ্যমে শুদ্র কিংবা অস্পৃশ্যের ঘরে উন্নত চারত্রের আধকারী মানুষ নঃসন্দেহে 
গড়ে উঠতে পারে । পৃথিবীর দেশে দেশে প্রাতনিয়ত এ জানিস ঘটছে। অপর পক্ষে, 
এসবের অভাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ঘরে অনুশ্নত চাঁরন্র বা ব্যান্তত্ব সর্বদাই স্ন্ট হচ্ছে। 
দ্বিতীয়ত জীবাবজ্ঞানের মতে মানুষের রস্ত রোগ-জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত এবং দুষিত 
কিংবা রোগমুন্ত বা বিশুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু পাবন্র বা অপাঁবন্র হতে পারে না। 
রোগাক্রান্ত রন্তযুস্ত মানুষ স্বাস্থ্যহীন হয়, আর ীবশুদ্ধ রক্তের আঁধকারী স্বাস্থ্যবান 
হয়। এর সত্গে শ্রেণীভেদ জাতিভেদের কোন সম্পর্ক নেই। 

বিজ্ঞানের দাঁষ্টতে অতএব রক্তের পাঁবন্রতা ও অপাঁবন্রতা এবং তৎসংক্লান্ত চাঁরীন্রক 

তি বা অবনাত বলে ছু নেই। ভারত-জাত এই বহুব্যাপ্ত ধারণা সম্পূর্ণ 
বিজ্ঞানীবরোধী অন্ধ কুসংস্কার মাত্র। পুথবশর অন্যান্য অনেক দেশেও এই জাতিয় 
কুসংস্কার প্রাচীন কালে ছিল, কন্তু আধুনিক যুগে একমান্র ভারতেই এ ধরনের অন্ধ 
বশ্বাস প্রকট ও সর্বব্যাপী রূপে বর্তমান। বংশানুক্লামিক রন্তুসণ্ঠারেও অতএব তথা- 
কাঁথত চা'রান্রক পবিত্রতার রক্ষণ কিংবা ক্ষাতসাধন সম্ভব নয়। জীবকোষের মাধ্যমে 
যা সণ্টারত হয় তা মানুষের আকাঁতিগত বৈশিল্ট্য এবং রোগ বা স্বাস্থ্য, প্রকীতি বা 
ব্যক্তিত্ব নয়। যে ব্রাহ্গণ পিতা স্বাস্থ্যবান, চাঁরন্রবান, 'শাক্ষিত ও ব্যান্তত্বসম্পন্ন শূদ্র 
পান্রের সঙ্গে নিজ কন্যার ববাহ না "দয়ে রুগ্ন আঁশাক্ষিত এবং অনুন্নত ব্যস্তিত্বসম্পন্ন 
ব্রাহ্মণ পাত্রের হস্তে সমর্পণ করেন 1তাঁন 'নজ কন্যা এবং তার বংশধরদের প্রধান এবং - 
প্রত্যক্ষ শত্রু । তিনি পাপী, আর নরক ও বিদেহী আত্মা বলে যাঁদ িছ থাকে তবে 
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তান নঃসন্দেহে মৃত্যুর পর সপ্তনরক গুলজার করবেন। 

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের মতে জীবকোষের সুদূর প্রসার সন্টারেই মানুষের শরীর 
ও স্বাস্থ্য উন্নত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ থাকলে কালকুমে 
জৌবক অবক্ষয় দেখা দেয়। অনেক আধুনিক জীবাবজ্ঞানী তাই উন্নত স্বাস্থ্যসম্পন্ন 
নির্বাচিত দম্পাঁতর 'মলনের মাধ্যমে পাঁরকল্পিতভাবে উন্নত মনুষ্য জাত স্ান্টর 
পক্ষপাতন। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হন্দ সমাজে জাতিভেদের ক্ষ,দ্রাতক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ববাহ প্রথা পাঁবন্রতার নামে মানুষকে আনবার্য জৌবক অবক্ষয়ের পথে টেনে 
নিয়ে চলেছে। খর্বকায়, শঈর্ণদেহ, শীন্তহীন জাঁতর পক্ষে পাঁথবীর কঠিন প্রীতি- 
দ্বান্বিতায় সফল হয়ে জগৎসভায় শ্রেন্ঠ আসন গ্রহণ করা কদাপি সম্ভব নয়। দেশের 
বহুমুখী আভ্যন্তরণ উন্লাত সাধনও তার পক্ষে দুঃসাধ্য। 
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খাদ্যের পাবন্রতা-অপাঁবন্রতা সম্বন্ধেও অনুরূপ বিজ্ঞানীবরোধ কুসংস্কার আমাদের 
সমাজ জীবনকে দযার্বষহ বাধা নিষেধে আড়ষ্ট করেছে, আর জনস্বাস্থ্যের করেছে নিদারুণ 
ক্ষাতসাধন। পাঁবন্র-অপাঁবন্র মানুষের মূল্যায়নের 'ভাত্তিতে প্রাতীষ্ভত জাতিভেদ প্রথা 
যেমন পাঁথবীর মধ্যে ভারতবর্ষের এক বেনাঁজর বোশিষ্ট্য, তেমনি শুচি-অশুচি খাদ্যের 
ধারণার উপর প্রাতাঞ্ঠত আমাদের জাতীয় খাদ্যাভ্যাসও জগতের মধ্যে এদেশের এক 
অবাক বোশল্ট্য। এ কথা অনেক সময়ই আমাদের স্মরণ থাকে না যে, সারা দ্ীনয়ায় 
ভারতবর্ষই একমান্র দেশ যেখানে জনসাধারণের সংখ্যাগারঘ্ঠ অংশ নরামষাশী। 
গাররাজক ফাঁহয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে গৃপ্তযুগের প্রথমেই ভারতবর্ষে 
নরামষ ভোজন সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল.; বিশেষ করে তথাকাঁথত উচ্চ শ্রেণীর 
লোকেরা প্রায় সকলেই 'নরামষাশী ছিলেন। সেই দ্র্যাডশন আজও চলছে। এ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহাত্মা গান্ধীর খাদ্য দর্শন, তাঁর ব্যান্তগত খাদ্যাভ্যাস এবং 
স্বাধবনতা-সংগ্রামে তাঁর আবসংবাদশ নেতৃত্বের ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন পরোক্ষ ভাবে 
এক নিরামিষ প্রচার আন্দোলনে পারণত হয়। গান্ধজীর 'বাভল্ন আশ্রম এবং সারা 
দেশময় হাজার হাজার গঠনমূলক কর্মকেন্দ্র নরামষ আহারের প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা 
গ্রহণ করে। আমিষভোজনীরা স্বাধীনতা-আন্দেলনে প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কর্মীতে পাঁরণত হন। পরবর্তীকালে সর্বোদয় আন্দোলনের মাধ্যমেও এ প্রচার অব্যাহত 
গাঁতিতে চলেছে । অথচ একমান্র :ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথবীর আর সব দেশের সব মান্ষই 
প্রধানত আমিষভোজী। সারা পাঁথবী অপাঁবন্র, আর ভারতের এই কিছু মানুষই কি 
শুধু পাঁবন্র ? 

কি কারণে এ দেশে এমন বিস্ময়কর খাদ্যাভ্যাস গনপ্তফুগ থেকে আজ পর্যন্ত 
চলে আসছে তা গভনীর গবেষণার বিষয়। একটি প্রচাঁলত ব্যাখ্যা এই যে, বৌদ্ধ ধর্ম, 
জৈন ধর্ম ও বৈষ্ব ধর্মের প্রভাবে এ দেশে প্রাচীন কাল থেকেই প্রাণহত্যার বিরুদ্ধে 
জনমত গড়ে উঠেছিল এবং সে কারণেই নিরামিষ আহার এ দেশে ব্যাপকভাবে প্রচালত 
হয়োছিল। এ ব্যাখ্যা আংাঁশক সত্য হলেও সম্পূর্ণ যান্তনির্ভর নয়। সম্ভবত বুদ্ধদেব 
নিজেই মাংসভোজ ছিলেন। সম্রাট অশোকের সময়েও খাদ্যের জন্য প্রাণহত্যা অব্যাহত 
ছিল। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা প্রভাতি প্রধান প্রধান বৌদ্ধ দেশ- 
গাঁলতে দেখা যায় যে, সেখানকার জনসাধারণ বহুকাল ধরেই গর, শুকর সমেত 
সর্বপ্রকার আঁমষ খাদ্য 'বনা দ্বিধায় এবং সানন্দে গ্রহণ করে আসছেন। তা ছাড়া 
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মধ্যযুগে বৌদ্ধ ধম? এ দেশ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বল.প্ত হয়ে গিয়েছিল। পাল রাজাদের 
অধাঁনে যে বঙ্গদেশ একদা বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে নিরামিষভোজী নেই বললেই 
হয়। জৈন ধর্ম এবং বৈষব ধর্মের প্রভাব সম্ভবত গভশরতর। মহাত্মা গান্ধী গুজরাটের 
বৈষব পাঁরবারের সন্তান ছিলেন এবং নিরামিষ ভোজন উত্তরাধকারসন্রেই পেয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু জৈন কিংবা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী লোকেরা ভারতীয় নিরামিষাশীদের এক ' 
ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মান্র। 

দ্বতীয় প্রচালত ব্যাখ্যা এই যে, বৌদ্ধ, জৈন কিংবা বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে নয়, 
হন্দু ধর্মের অদ্বৈত দর্শনের প্রভাবেই এ দেশে নিরামিষ ভোজন চলে আসছে। কন্তু 
এ যুক্তিও বুদ্ধানভর নয়। পূর্ণাঙ্গ দর্শন হিসেবে অদ্বৈতবাদ প্রধানত নবম 
শতাব্দীতে শংকরাচার্যের সৃন্ট। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই নিরামিষ আহার 
এ দেশে ব্যাপক রূপ ধারণ করেছিল। উপরন্তু দার্শানক অদ্বৈতবাদ ইউ্রিডের 
আয়তনহান বিন্দুর মতই একাট কাজপাঁনক তত্ত্ব মাত্র। ইউীকুডের বন্দর মতই য্দীন্ততে 
কংবা আদর্শ হসেবে এ মতবাদ প্রাতজ্ঞা করা সম্ভব হলেও বাস্তব সমাজজীবনে এর 
রূপায়ণ সম্ভর নয়। কারণ, প্রকৃত সমাজজীবন দ্বতরূপেই বিরাজমান, যেমন প্রাতাঁট 
বন্দুই বাস্তব ক্ষেত্রে কছুটা আয়তন নিয়ে বরাজ করে। শংকরাচার্যের মত অদ্বৈত- 
বাদের প্রধান প্রবস্তাও িবস্তোন্র প্রভীতি দৈবতভাবাপন্ন শাস্ত্র রচনা করেছেন, এবং 
প্রার্থনা, পূজা প্রভৃতির সমর্থক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী ববেকানন্দ এবং অন্যান্য 
বহু অদ্বৈতবাদী সাধক কাল প্রভাতি শান্তর 'বাভন্ন রূপের উপাসক ছিলেন। এ সবই 
দ্বৈতভাবের উদাহরণ, কারণ অদ্বৈতভাবে শিব ও জীব, শান্ত ও শান্ত, উপাসক ও 
উপাঁসতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃত অদ্বৈত দর্শনে এমনতর [ভিন্ন ভিন্ন নামই 
সম্ভব নয়। তাদ্তিক মতবাদে [বশ্বাসীরা অদ্বৈতবাদী হয়েও সবরকম খাদ্য গ্রহণ 
করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরাবন্দ প্রভাত প্রখ্যাত সাধক অদ্বৈতবাদে 
বিশ্বাসী হলেও আমিষ খাদ্য গ্রহণ করতেন। রামানুজের 'বাঁশম্টাদ্বৈতবাদ এবং ডার- 
উইনের 'বিবর্তনবাদের 'ভীতন্ততে সংশোধিত শ্রীঅরাবন্দের নিজস্ব অদ্বৈতবাদে আ্ামষ 
আহারের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। 

এীতহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দেখা যায় যে, অদ্বৈতবাদ উত্তমাংশে 
ম্ান্টমেয় কয়েকজন দার্শীনকের জ্ঞানযোগের ফলশ্রীতি হিসেবে চিন্তা-জগতের এক 
সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করোছিল। বাস্তব সমাজজীবনে স্বাভাবিক কারণেই 
এর কোন এতিহাসিক প্রাতফলন দেখা যায়ান। খুশল্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধবা- 
চার্যকৃত '"সব্দর্শন সংগ্রহে'র প্রথম অধ্যায়ে চার্বাক দর্শনের আলোচনা প্রসঞ্জে বলা 
হয়েছে যে, নাঁস্তকবাদ এবং পার্থিব ভোগাবলাসের উপর প্রাতাষ্ঠিত এই দর্শনই 
জনসাধারণের প্রকৃত জীবনদর্শন এবং এই দর্শনের উচ্ছেদ সম্ভব নয় দেরুচ্ছেদ্য 'হ 
চার্বাকদর্শনম)। মাধবাচার্যের মতে আমজনতা এই দর্শনে বিশ্বাসী বলেই চার্বাক 
দর্শনের আরেক নাম লোকায়ত দর্শন। অতএব অদ্বৈত দর্শনের ভিত্তিতে সমগ্র সৃষ্টি 
চরাচরের সঙ্গে এঁক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষ মাছ মাংস খাওয়া 
ছেড়ে দিয়েছে এ কথা বিশ্বাস করা কাঁঠন। যে বিরাট সাম্যময় 'িশবচেতনার ফলে 
মানবেতর প্রাণীর প্রাতি করুণায় মানবনেত্রে অশ্রাবন্দুর অভ্যুদয় ঘটে, অকল্পনীয় সে 
মহান চেতনার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও এ দেশের সমাজজীবনে কোন কালে দেখা যায়ান। 
জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এ দেশের যে করুণাঁসিন্ধু মানুষ 
মাছ, এমন কি ডম খেতেও অস্বীকার করেন, যাঁদের দাঁবতে গণতান্তিক সরকার ভারতের 
বহু স্থানে আইন করে আমষ ভোজন 'নাঁষদ্ধ করেছেন, তাঁরাই অপর জাতির হাতের 
রান্না কিংবা জল খেতে ঘৃণা বোধ করেন, হরিজন শিশুকে ভৌতিক উল্লাসে জীবন্ত 
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দগ্ধ করেন, আর গওঁষধ এবং খাদ্যে বিষ মিশিয়ে লক্ষ লক্ষ নরহত্যা করেন। ভণ্ডামই 
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প্রকৃতপক্ষে আমিষ খাদ্য অপাঁবন্র আর 'নরামিষ খাদ্য পবিভ্র, এই ধমীয় কুসংস্কারই 
এ দেশে নিরামিষ খাদ্যের বহুল প্রচলনের প্রধান কারণ। ঠিক কবে থেকে এই কুসংস্কার 
এ দেশে দানা বেধে উঠোৌছল বলা শন্ত। বেদ, উপানষদ, রামায়ণ, মহাভারত, মনু- 
সংাহতা এবং অন্যান্য ধর্মশাস্রে নরামষ ভোজনের কোন াবধান নেই। বরণ সবরকম 
খাদ্য গ্রহণই সে যুগে এ দেশে প্রচলিত রীতি ছিল। গনপ্তষুগ থেকেই সম্ভবত জাতি- 
ভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভাতি অন্যান্য কুসংস্কার জোরদার হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাখাদ্য 
সম্বন্ধে পাঁবনরতা-অপাঁবন্রতার তত্বও শীন্তশালী হয়ে ওঠে। কালক্রমে উচ্চ জাতিদের 
অনুকরণে অনেক নীচ জাঁতিও নিরামষ ভোজনের রাঁতি গ্রহণ করে। অর্থাং বৌদক 
সভ্যতা কিংবা আরনলড টয়েনাঁব যাকে 117010 (1%111290101) বলেছেন, সে সভ্যতায় 
খাদ্যাখাদ্যের পাঁবন্রতা-অপাঁবন্রতা সম্বন্ধে কোন কুসংস্কার ছিল না। পরবতাঁ কালের 
হন্দু কিংবা ব্রাহ্গণ্য সভ্যতাতেই এ কুসংস্কার দানা বে'ধে উঠৌছল। 

এই কুসংস্কারের পেছনে আবার একাঁট অন্ধ বিশ্বাস কাজ করে। এবং আ হল 
এই যে, আমষ খাদ্য কাম, ক্রোধ প্রভাতি তমঃ গন্ণের বর্ধক, আর নিরামিষ খাদ্য সংযম, 
[তাঁতক্ষা প্রভাতি সত্ব গুণের পরিপূরক গান্ধীজীও এই মতের প্রচারক ছিলেন এবং 
ঘোষণা করেছিলেন যে, বিশুদ্ধ নিরামিষ আহার ব্যতীত ব্রহ্ষচর্য কদাঁপ সম্ভব নয়। 
বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞান খাদ্যের এমন কোন চারন্র উৎপাদন শান্ত স্বীকার করে 
না। খাদ্য সহজপাচ্য না, শরীরের পাম্ট ও শান্তর পক্ষে সহায়ক কনা, তাই বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে বিবেচ্য বিষয়, আর এ দহশদক থেকেই আঁমষ খাদ্য বিজ্ঞানের 1বচারে শ্রেচ্চ 
স্থান আধকার করে। মহাত্মা গান্ধী আশৈশব বিশুদ্ধ নিরামষাশী হওয়া সত্বেও প্রথম 
যৌবনে আত মাত্রায় কামুক ছিলেন এ কথা তান নজ আত্মজীবননতেই 'িলখে গেছেন। 
আঁমষ খাদ্য যে বিশেষভাবে কাম উৎপন্ন করে না, আর নিরামিষ খাদ্য যে মানুষকে 
নিজ্কাম করে না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিরামিষাশী ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বাঁদ্ধর বিপুল 
হার। এ দেশের মানুষের উৎপাদন শান্ত যেন ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা, আঁফস- 
আদালত থেকে সরে এসে শয়ন-কক্ষেই বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করেছে । আধাাঁনক 
ভারতবাসী কিংবদন্তীঁর ষাট হাজার সন্তানের জনক সগর রাজারই "মান বংশধর। 
নরামষাশনী ভারতবাসীদের মত কামাসন্ভ এবং যৌনজনীবনে উচ্ছৃঙ্খল ও দাঁয়ত্বজ্ঞানহীন 
জাতি পাঁথবীতে খুব কমই আছে। আর ক্রোধের কথাই যাঁদ ধরা যায়, ফলমূলাহারণী 
প্রাচীন মুনখাঁষদের যখন-তখন আভশাপ বর্ষণ থেকে শুরু করে বতমান ভারতে জাম 
নয়ে খুনোখান, সাম্প্রদায়িক দ্রাঞ্গা, ব্যাপক রাজনোৌতিক নরহত্যা ও ধবংসলশলা এবং 
হারজন দাহ পর্যন্ত সবই বোধ হয় নরামিষ ভোজনের সৃফল। গভটর মহাবিশব- 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ আতমানব স্বাভাবাঁসদ্ধ করুণায় প্রাণহত্যা থেকে যথাসাধ্য বিরত 
থাকতে পারেন। কিন্তু এহেন মহামানব কদাচিৎ আঁবর্ভতি হয়ে থাকেন। সাধারণ 
মানুষের নিরাঁম ভোজন শুধুই দদর্মর কুসংস্কার প্রসৃত। 

অনেকে আবার খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ধমীঁয় কুসংস্কারকে এই আপাতবৈজ্ঞানিক যান্ত 
দয়ে ঢাকবার চেম্টা করেন যে, ভ্রীপক্যাল বা গ্রীজ্মপ্রধান জলবায়তে আমষ ভোজন 
শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর এবং নিরাঁমষ ভোজনই উপকারী। এ যান্তরও প্রকৃতপক্ষে 
কোন বৈজ্ঞাঁনক ভিত্তি নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ট্রাপক্যাল জলবায়ূতে অল্প 
কাজে তুলনারুমে আঁধ্ক শারণীরক শীল্ত ব্যয়ত হয় এবং ফলে শরীরের পাান্টর জন্য 
শতপ্রধান জলবায়ুর চেয়ে এ ধরনের জলবায়ূতেই প্রোটিন খাদ্যের প্রয়োজন বেশী। 
আর প্রধানত আঁমুষ খাদ্যই প্রোটিনের প্রয়োজন ভালোভাবে মেটাতে পারে। অতএব 
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বৈজ্ঞাঁনক দৃঁচ্টিকোণ থেকে শীতপ্রধান জলবায়ুর চেয়ে গ্রীজ্মপ্রধান জলবায়ুতেই আমিষ 
খাদ্যের প্রয়োজন বেশী। 

এ দেশের আমিষভোজন মানূষের মধ্যেও খাদ্যবস্তুর পাঁবত্রতা-অপাঁবন্রতা সম্বন্ধে 
কুসংস্কারের অভাব নেই! সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরোধশী মনোভাব নিয়ে তাঁরা আবার বিশেষ 
টবশেষ আমিষ খাদ্যকে অপাঁবন্র বলে ঘোষণা করেছেন। অনেক গোঁড়া হিন্দুর কাছে 
আজ আঁবশ্বাস্য মনে হলেও এ বষয়ে বিন্দুমান্র সন্দেহ নেই যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে, 
[বশেষত বৌদক ভারতবর্ষে, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কুসংস্কার আজকের চেয়ে অনেক কম 
[ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, 'বাঁভল্ন বেদ, উপানষদ, কল্পসূত্র, গৃহ্যসন্র, 
মনুসংাহতা, চরকসংহতা, স-শ্র-তসংহতা প্রভাতি সমস্ত প্রাচীন শাস্রেই গরু খাবার 
সুস্পন্ট বিধান রয়েছে। বোঁদক যুগে বাভল্ন দেবদেবীর উদ্দেশে 'বাভন্ন ধরনের গরু 
বাল দেওয়া হত। গোমেধ যজ্ঞ ও মধ্পর্ক অনুষ্ঠানে গোমাংস ভক্ষণ বহুল প্রচলিত 
ছিল। বৃহদারণ্যক উপাঁনষদে মেধাবী : পূত্রকামনায় দম্পাঁতকে ঘি, ভাত ও বৃষমাংস 
এক সঙ্গে রান্না করে খেতে বলা হয়েছে। চরকসংহতায় বাল্য সন্তান লাভের 
উদ্দেশ্যে গভ'বত নারীদের গোমাংস খেতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে চরক 
বলেছেন যে, গরু মাহষ ও শুকরের মাংস প্রাতাঁদনই ভোজন করা উচিত নয়। মন.- 
সংহতায় একমান্র উট ছাড়া এক পাটি দাঁতযুস্ত আর সব প্রাণীকেই খেতে বলা হয়েছে। 
এর মধ্যে অবশ্যই গরুও পড়ে। তা ছাড়া গণ্ডার ও অন্যান্য অনেক বন্য প্রাণী খেতে 
বলা হয়েছে যা আধুনিক 'হন্দুরা শাস্ত্মতে অখাদ্য জ্ঞান করেন। এমন যে ভগবানের 
অবতার রামচন্দ্র, তানও ভরদ্বাজ মুনর আশ্রমে উপাস্থত হলে মুনবর গোবংস 
হত্যা করে আঁতাঁথ সংকার করেছিলেন। 'উত্তররামচাঁরতে' লেখা আছে যে, খাঁষশ্রেম্ঠ 
বাঁশম্ঠ বাস্মীক মুনির আশ্রমে উপাঁস্থত হয়ে একাট হৃজ্টপুজ্ট গোবংসকে যেন নেকড়ে 
বাঘের মত খেয়ে ফেললেন। সঙ্গত কারণেই আঁতাঁথকে সে যুগে বলা হত গোঘ্য। 
পরবতাঁ” কালে কীষপ্রধান দেশের আর্ক: প্রয়োজনে গোহত্যা বন্ধ হয় এবং এ নিষেধকে 
শান্তশালশ করবার জন্যই গরকে পাব বলে ঘোষণা করা হয়। গোমাংস ভক্ষণের সহমত 
উদাহরণ আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে সবন্র ছাঁড়য়ে থাকা সত্তেও নিজেদের হানমন্যতা 
এবং বোদক সভ্যতার প্রাত মৌলিক অশ্রদ্ধাবশত এ দেশের কুসংস্কারগ্রস্ত সংস্কৃত 
পাঁণ্ডতেরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে সত্যের অপলাপ করে চলেছেন। 

[কলন্তু সে বিতর্ক 'নরর্থক। প্রাচীন ভারতে গরু খাওয়া হত কিনা কংবা মধ্য- 
যগীয় আরব দেশে শূকর খাওয়া বারণ ছিল কিনা তা দ্বারা বতমান যুগের মানুষের 
খাদ্যাভ্যাসের যৌন্তকতা প্রমাণ করা যাবে না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খাদ্যাবশেষ শরীরের 
পক্ষে ক্ষাতকর কিনা একমান্র সে িচারেই আধাঁনক মননশশল মানুষের পক্ষে খাদ্যাখাদ্য 
নর্ণয় করা বিধেয়। সোঁদক থেকে খাদ্যের পাঁবন্রতা বা অপবিভ্রতা সম্বন্ধে আমষ- 
ভোজাদের প্রায় কোন কুসংস্কারই ধোপে টেকে না। এই প্রসঙ্গে এ কথাও ভুললে 
চলবে না যে, একমান্র 'হন্দুরা ছাড়া পাঁথবীর আর সব দেশের সব মানুষই গরু খান 
এবং একমান্ত্র মুসলমানেরা ছাড়া পাঁথবীর আর সব মানুষই শৃকর খান, যাঁদও তথা- 
কাঁথত উচ্চ জাতির 'হন্দুরাও সাধারণত এ খাদ্য পরিহার করেন। 

নিরাঁম আহার এক দিকে এ দেশের জনস্বাস্থ্যের বপুল ক্ষাতসাধন করছে, আর 
অন্য 1দকে খাদ্য সমস্যাকে তুলছে তীব্র করে। প্রোটিন খাদ্যের অভাবে শরীরের বৃদ্ধি 
হাস পায়, উপযুক্ত পুষ্ট হয় না এবং সাধারণ শান্তহীনতা দেখা দেয়। ফলে মানুষের 
স্বাস্থ্য ও উৎপাদন শান্ত উভয়ই হ্রাস পায়। আর স্বাস্থ্যহবীন জাতির পক্ষে দেশের 
পুত উন্নয়ন এবং অপর দেশের সঙ্গে প্রাতিযোগিতায় সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। 
ইকাফের বেরততমানে এসক্যাপ) গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রাচ্য জগতের মানষের 
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চেহারায় তথাকাঁথত শান্ত ও সৌম্য ভাব প্রকৃতপক্ষে প্রোটিন খাদ্যের অভাবজনিত 
শারশীরক অপাুম্টরই বাহ্যক লক্ষণ। গুনার িরডাল প্রমুখ প্রখ্যাত অর্থনশীতাবদ 
এবং সমাজাবিজ্ঞানীরাও এ তথ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ তথ্যের 
সত্যতা একাঁদন উপবাস করে আয়নায় মুখ দেখলেই সহজে বোঝা যায়। অন্যান্য প্রাচ্য 
দেশের চেয়ে ভারতের মানুষের প্রোটিন খাদ্যের পাঁরমাণ অনেক কম বলেই বোধ হয় 
তাদের চেহারায় শান্ত ও সৌম্য ভাব এত বেশন প্রবল। 

আমিষ বর্জন কিংবা বিশেষ বিশেষ সহজলভ্য আমিষ খাদ্য পাঁরহার খাদ্য সমস্যাকে 
স্বভাবতই তীব্র করে তোলে । দুধ, ঘ, টাটকা এবং শুকনো ফল প্রর্ভীত খাদ্যের মাধ্যমে 
প্রোটন ও সাধারণ পনীষ্টর অভাব পূরণ করা সম্ভব হলেও জনসাধারণের পক্ষে বাস্তবে 
তা সম্ভব নয়। কারণ সমপারমাণ পুষ্টির জন্য মাছ-মাংসের তুলনায় এসব খাদ্য অনেক 
বেশী পাঁরমাণে গ্রহণ করতে হয়, আর আশ্নমূল্য এসব দুব্য সাধারণ মানুষের ক্ুয়- 
ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে । একমান্র ধনী নরামষাশীর পক্ষেই স্বাস্থ্য রক্ষা সম্ভব, 
কন্তু তাঁরা আবার আঁতারন্ত দুধ-ঘ খাবার দরুন প্রায়ই মেদময়, বিপুলোদর এবং 
বিশালবপ7 হয়ে থাকেন। ফলে চাল, গম প্রভীতর উপরই খাদ্যদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার 
চাপ পড়ে এবং তীর খাদ্যসংকট দেখা দেয়, আর অভাব ও অপদীন্ট একই সঙ্গে 
মানুষের জীবনকে পঙ্গু করে তোলে । প্রোটিনযুন্ত আমিষ খাদ্যও আজকাল দুর্মল্য, 
কিন্তু তথাপি তুলনাক্রমে কম মূল্যে প্যান্টর উপযোগী পারমাণ ক্লয় কিংবা সংগ্রহ করা 
বহু লোকের পক্ষেই সম্ভব, বিশেষ করে 'বাভন্ন সহজলভ্য প্রোটিন খাদ্য সম্বন্ধে 
বাদ কোন কুসংস্কার না থাকে। 

আমাদের প্রাতবেশী' চীন দেশেও জনসংখ্যা বিপুল। কিন্তু সেখানে খাদ্য সমস্যা 
আমাদের দেশের মত তীব্র না হবার একাট প্রধান কারণ এই যে, কুসংস্কারবাঁজত মহা- 
চনের মানুষ যে-কোন আঁমষ খাদ্যই গ্রহণ করেন, এমন কি সাধারণ কীটপতঙ্গ থেকেও 
সস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করেন। ফলে চাল-গমের উপর তাঁদের চাহিদার চাপ এ দেশের 
মত এত তীব্র আকার ধারণ করে না, আর জনস্বাস্থ্যও উন্নত হয়। খাদ্য সম্বজ্ধে নানা 
কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এ দেশের মানুষের পক্ষে তাই চঈনের জনগণের সঙ্গে আর্থক 
প্রীতযোগিতায় পেরে ওঠা সম্ভব নয়। জনস্বাস্থ্যের প্রকৃত উন্নাত সাধন করতে হলে, 
দেশের আর্ক প্রগাঁতিকে ত্বরান্বিত করতে হলে, আর আন্তাতক প্রাতযোগতায় 
সফলতা অজর্ন করতে হলে এ দেশের মানুষকে অবশ্যই খাদ্যের পাঁবত্রতা-অপাঁবন্রতা 
সম্বন্ধে প্রাচীন কুসংস্কার বর্জন করে বিজ্ঞানাঁভাত্তক খাদ্যাভ্যাস অঁচরে আয়ত্ত করতে 
হবে। 


॥৩ 


বিজ্ঞানবিরোধী পাব্রতা ও অপবিন্রতার ধারণাবশত স্পর্শ সম্বন্ধে বহু অন্ধ 
কুসংস্কারও যুগযুগান্তর ধরে আমাদের মনের গহন বাসা বেধেছে । এর মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য কুসংস্কার বোধ হয় এই যে, তথাকথিত নীচ জাতিদের স্পর্শ করলে 
তথাকাঁথত উচ্চ জাতিদের শরীর ও মন কলুষিত হয়। এই অবমানবাঁয় কুসংস্কারে 
ভর করেই এ দেশের বিশবাঁবখ্যাত ও বাঁভৎস অস্পৃশ্যতা প্রথা 'হন্দু সমাজে আত 
প্রাচীন কাল থেকেই মাথা তুলে দাঁড়য়েছে, আর কোটি কোটি মানূষকে রেখেছে পশুর 
চেয়েও অধম করে। তথাকথিত উচ্চ জাতির পাষণ্ড হন্দুরা গর কুকুর, বেড়াল ও 
অন্যান্য পশহপক্ষকে 'বনা দ্বিধায় স্পর্শ ও আদর করেন, কিন্তু অপার হবার ভয়ে 


১৭. 


কোটি কোট মানবসন্তানকে স্পর্শ করেন না। এই স্পর্শ প্রত্যক্ষ না হয়ে পরোক্ষ 
হলেও বিপদ ঘটতে পারে। অর্থাং কোন নীচ জাতি .যাঁদ জল কিংবা খাদ্য স্পর্শ করেন 
এবং উচ্চ জাতি যাঁদ সে জল কিংবা খাদ্য তারপর গ্রহণ করেন, তা হলেও স্পর্শদোষ 
থেকে অব্যাহাত নেই। অস্পৃশ্যতারই আরেক ভয়াবৃহ -পৈশাচিক রূপ হল অনাগম্যতা 
বা কাছে আসার উপর নিষেধাজ্ঞা, যার অস্তিত্ব প্রাচীন ভারতেও ফাঁহয়েন লক্ষ করে- 
ছিলেন। ভারতের অনেক জায়গায় আবার হরিজনদের উপর অদশ্যতা 'বাঁধ প্রয়োগ করা 
হয়, অর্থাৎ উচ্চ জাতির লোকেরা তাদের চোখের সামনে আসতে 'ানষেধ করেন। 
ওাঁড়শ্যা, অল্প, মাদ্রাজ, কেরালা প্রভৃতি অনেক রাজ্যে হারজনেরা এই নিয়মবশত রান্রর 
অন্ধকারে কিংবা দিনের বেলা গলায় ঘণ্টা বেধে যাতায়াত করতে বাধ্য হন। উচ্চ 
জাতিদের সঙ্গে এক রাস্তায় যাতায়াত করাও হরিজনদের নিষেধ, এবং এরকম সামাজিক 
নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধেই ন্রিবাংকুর রাজ্যের বাইকর্মৈ ১৯২৪ সালে এক বিখ্যাত সত্যাগ্রহ 
অনুচ্ঠিত হয়োছিল। তা ছাড়া ভারতের সর্বত্রই হারজনদের মান্দরে প্রবেশের উপর 
নিষেধাজ্ঞা সর্বজনাবাদত পোছে হরিজনদের স্পর্শে বা নৈকট্যে দেবতা অপাঁবন্র হন!), 
এবং এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী আজীবন সংগ্রাম করেছেন, যাঁদও সে সংগ্রামের 
তীব্রতা সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে। 

অস্পৃশ্যতা এবং তার চেয়েও ভয়ংকর এসব অমানাষক আচার-বিচারের মূল কারণ 
এই অন্ধ কুসংস্কার যে, তথাকাঁথত নীচ জাত বা ছোটলোকদের চরিত্র খারাপ, এবং 
তাদের স্পর্শ করলে, এমন কি সামনে পড়লে তথাকাঁথত উচ্চ জাত বা ভদ্রলোকদের 
চরিন্ন খারাপ হয়ে যাবে। সত্ব এবং রজঃ গুণের আঁধকারী উচ্চ জাতির তমঃগুণাচ্ছন্ন 
শূদ্রদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে স্পর্শ করে অধঃপঁতিত হবেন, এই ভয়েই তাঁরা 
দূরে সরে থাকবার চেষ্টায় সর্বদা ব্স্ত। তিন গণের সমাহারে মানবচারত্র নার্মত 
কনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। সমাজাবিজ্ঞান কিংবা মনোবিজ্ঞান এ তত্কে 
সম্পূর্ণ কালপাঁনক বলেই ঘোষণা করবে। তথাকাঁথত ছোটলোকদের চেয়ে তথাকাঁথত 
ভদ্রেলোকদের চাঁরন্র ভালো কিনা সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ আছে। অনেকে সংগত 
কারণেই বিপরীত মত পোষণ করেন। কিন্তু সবার উপরে সত্য এই ষে, অপর কোন 
মানুষকে স্পর্শ করে, তার ছোঁয়া খাদ্য কিংবা পানীয় গ্রহণ করে, অথবা তার দাঁষ্টর 
সম্মুখে পড়লে কোন লোকের চরিন্র কংবা ব্যক্তিত্বের অবনাঁত হতে পারে, এই ভয়াবহ 
কুসংস্কারের বিন্দ্‌মান্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এ-হেন ভয়ে যারা সন্স্ত, প্রকৃতপক্ষে 
তাদের চরিত্র বা ব্যান্তত্ব বলে কিছু আছে কিনা এ প্রশ্নই স্বাভাবিক । 

ছোঁয়াচে রোগে আক্লান্ত মানুষকে স্পর্শ করে কোন কোন ক্ষেত্রে শরীর রোগ- 
গ্রস্ত হওয়া সম্ভব কিন্তু তার সঙ্গে পাঁবন্রতা-অপাবিন্রতা কিংবা চাঁরান্রক গুণাগুণের 
কোন সম্বন্ধ নেই, জাঁতগত আচার-ীবচারের তো নয়ই। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান, উপযুস্ত খাদ্য ও বাসস্থানই এ ধরনের ছোঁয়াচে রোগের প্রসার বন্ধ করতে পারে। 
উচ্চ নীচ জাতির ভিক্তিতে অস্পৃশাতার মাধ্যমে এর নিরোধ কিংবা প্রাতকার সম্ভব 
নর। অস্পৃশাতার উপর প্রীতম্ঠিত এ দেশের সমাজে সংক্রামক রোগের তুলনামূলক 
আঁধকাযই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ । রোগ কোন তথাকথিত অস্পশ্যকে স্পর্শ করে 
উচ্চ জাতির লোক রোগাক্রান্ত হয়েছেন, এমন কোন উদাহরণ নিশ্চয়ই কারও জানা 
নেই। অপর পক্ষে, রোগগ্রস্ত উচ্চ জাতির লোককে স্পর্শ করে নীরোগ নিম্ন জাতির 
লোকের পক্ষে রোগাক্রান্ত হওয়া খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবক। প্রকৃতপক্ষে আতভোজন 
বা অবৈজ্ঞানিক ভোজন, শ্রমাবমূখতা ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার ফলেই উচ্চ আাঁত্রর লোকেরা 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে রোগগ্রস্ত হন। তুলনাক্লমে তথাকাঁথত 'নম্ন জাঁতর লোকেরা খাদ্যাভাব 
'এবং অস্বাস্থ্যকর পাঁরবেশে জীবন যাপনের ফলেই রোগের কবলে পাঁতত হয়ে থাকেন। 


১৮ 


চরিত্রশবাম্ধ উচ্চ জাঁতিদের জন্যই বেশী প্রয়োজন। নিম্ন জাতিদের জন্য যা প্রয়োজন 
তা হল সামাঁজক ও আর্ক পাঁরবেশের ক্রান্তিকারী পাঁরবর্তন, জঈবনমানের উন্নয়ন, 
জাতাঁয় সম্পদের প.নর্বণ্টন, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান এবং জনস্বাস্থ্যের সামীগ্রক উন্নয়ন। 

সপর্শ সম্বন্ধে কুসংস্কার শুধু যে মানৃষস্পর্শেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। বাভন্ন 
*দ্ুবোর কাল্পানক পাবন্রতা কিংবা অপপাবন্রতা অনুযায়ী স্পর্শের আইন তাদের প্রাতও 
প্রযোজ্য । আমিষ খাদ্যে চরিত্র পতনের ভয়ে যাঁরা ভনত, তাঁরা এরকম খাদ্য স্পশ“ করতেও 
আপান্ত করেন। এ দেশের একান্নবর্তঁ আমষভোজ পরিবারের 'বিধবাদের প্রধানত 
ব্যয় সংকোচের উদ্দেশ্যে আমিষ আহার ীনাঁষদ্ধ। অসহায় বিধবা মাহলারা শুধু যে 
এ অত্যাচার নীরবে মেনে নিয়েছেন তাই নয়, কুসংস্কারের বশবতর্ঁ হয়ে অপাঁবন্রতার 
ভয়ে তাঁরা দৈবাং আঁমষ বস্তু স্পর্শ করলে, এমন কি যে টোবলে আমিষ আহার হয় 
সে টোবল স্পর্শ করলে, স্নান করে পাঁবন্র হবার চেস্টা করেন। মানুষের মলম 
অবশ্যই অপাবন্ত গণ্য হয়, কিন্তু বড় রাস্তায়, অপরের জাঁমতে কিংবা অপরের বাঁড়র 
সামনে মলমত্র ত্যাগ করা কোন অপাঁবন্র কাজ নয়। নিজ বাঁড়র মধ্যেও এ দেশের 
খুব কম পাঁরবারেই বাথরুম পাঁরচ্ছল্ন থাকে । এঁদকে গরুর মলমূত্রের মত পাঁবন্ত 
জিনিস হিন্দু শাস্ত্র মতে আর কিছুই নেই। পুজা-পার্বণ, স্নন্ন-আচমন, প্রায়শ্চিত্ত, 
এমন কি পান ও আহারের জন্য 'হন্দ; শাস্কারেরা গোবর ও চোনা বিশেষভাবে 
রেকমেন্ড করেছেন। এই কুসংস্কার এতই গভীর যে, অনেক উচ্চশিক্ষিত আধুনিক 
হন্দুকে এই উদ্ভট তত্ব প্রচার করতে শোনা যায় যে, গোবরে মানবস্বাস্থ্যের পাঁরপূরক 
অনেক রাসায়নিক উপাদান আছে। আবার শুয়োর, ঘোড়া প্রভীতি অন্যান্য জণবজন্তুর 
মলমূত্র অপাঁবন্র। কয়েক শ' বছর আগে থেকেই চীন ও জাপানে মানুষ ও শৃয়োরের 
মল ব্যবহারের ফলে জাঁমর উর্বরাশান্ত ভারতের চেয়ে অনেক বেশী । আর ভারতবাসীরা 
এসব অপাবিভ্র দ্ুব্য জামতে ব্যবহার করতে অস্বীকার করে বহুকাল ধরেই কাঁষ উৎপাদনে 
প্রায় সব দেশের পেছনে পুড়ে আছে। 


| 


আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের স্বাহায্যেই পাঁথবশর মানুষ এক ?দকে 
আভ্যন্তরীণ আর্থিক, সামাঁজক ও রাজনোৌতিক উন্নাতি করে চলেছে, আর অন্যাদকে 
মহাবিশ্বের লোকে লোকান্তরে জ্ঞানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ছে । আভ্যন্তরীণ বিকাশ 
ও আন্তর্জাতিক প্রাতযোগিতায় মফলকাম হতে হলে ভারতবর্ষকেও বিজ্ঞান সাধনায় 
আত্মনিয়োগ করতে হবে! আর এ বিজ্ঞানসাধনার প্রথম সোপান হল সর্বপ্রকার 
কুসংস্কারবার্জত বৈজ্ঞানিক দৃম্টিভাঁঙা গঠন। সোঁদক থেকে হাজার কুসংস্কারে 
প্রাতম্ঠত রন্ত, জীবকোষ ও প্রকৃতিগত পাবন্রতার ধারণা, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, 
অনাগম্যতা, অদৃশ্যতা এবং 'বাভল্ল খাদ্যাখাদ্য এবং অন্যান্য দ্বব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অবৈজ্ঞানক ও কাজ্পানক পাঁবন্রতা-অর্পাবন্রতার ধারণা আর সাধারণ শুঁচবাই 'বিজ্ঞান- 
ধমাঁ দ্াম্টভাঁঙগ গঠনের সম্পূর্ণ পাঁরপল্থঈ, এবং অতএব ভারতের আভ্যন্তরীণ উন্নাতি 
তথা আন্তজাতিক সফলতার পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। কুসংস্কারের এ মায়াজাল 
ছিন্ন করতে না পারলে কোন 'দকেই ভারতের অগ্রগতি সম্ভব নয়। খর্ককায়, শীর্ণদেহ, 
জাবনীশীন্তহশন আমরা যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে কায়স্থের বিয়ে হলে ব্রাহ্মণ পাঁরবার 
অপবিভ্র হয় কিনা, এক কুয়ো থেকে উচ্চ জাত ও নীচ জাতি জল তুললে উচ্চ জাতির 
জৈবিক ও চাঁরান্রক অধঃপতন হয় কিনা, ডিম খেলে তম$ গুণ বৃদ্ধি পায় কিনা, আর 
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মাছ-খাওয়া টৌবল ছলে বিধবার স্নান করা ডাঁচত কিনা এসব বিচারে সময় কাটাব, 
বাইরের পৃথিবীর মানুষ তখন গ্রহান্তরে বসাতি স্থাপন করবে । আর ধর্মপ্রাণ আমরা 
ছণতমার্গ আশ্রয় করে যুগ যুগ ধরে তাদের কাছে, অর্থ আর অন্ন ভিক্ষা করে নিজেদের 
পাবন্রতা বজায় রাখব। 

ব্যবহারিক ধর্ম প্রসৃত অন্ধ কুসংস্কার ধংস করে আমজনতার মধ্যে বৈজ্ঞানক' 
দৃষ্টিভাঞ্গ গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ব্যাপক বিজ্ঞানাভাত্তক জনাঁশক্ষা। 
কিন্তু কেবলমান্র জনশিক্ষার মাধ্যমে সমাজজীবনের গভীর কুসংস্কারগাঁলকে নির্মল 
করা সম্ভব নয়। অনেক উচ্চাশক্ষিত মানুষ, এমন কি বৈজ্ঞানিক জাঁতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, 
খাদ্যাখাদ্যের পাঁবন্রতা-অপাবন্্রতা প্রভাত কুসংস্কার অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন। বিশেষত 
এ দেশের নারীসমাজে বিজ্ঞান-বিরোধ পাঁবন্রতা-অপাবন্নতার জ্ঞান এবং সাধারণ 
শুচিবাই অত্যন্ত প্রবল। ক্ষেত্র বিশেষে তা যত শিক্ষিতই হোন না কেন। অতএব 
ব্যাপক বিজ্ঞানধমর্ঁ লোকশিক্ষার সঙ্গে সঞ্চে প্রয়োজন এক বরাট সাংস্কৃতিক বিপ্লব । 
সে বিপ্লবের বন্যা একই সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ধর্ম জাতিভেদ-শ্রেণীভেদ, অস্পৃশ্যতা 
ও অন্যান্য সমস্ত অন্ধ কুসংস্কার। বহুষুগসণ্িত ধর্মীয় কুসংস্কারের ভগ্নত্‌পের 
উপর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে বিজ্ঞানের । আমাদের অন্ধকার মৃমূর্ধ জীবনে ঘটবে নূতন 
আলোর সণ্টার আর বিরাট শীাস্তর প্রকাশ। পোৌঁছয়ে পড়া এই হতভাগ্য ভারতের পতাকা 
সোঁদন ইতিহাসের মাঁছলের প্রথম সারিতে উড়বে। 
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শ্েণভেদ ও জাতিভেদ 


সাম্য ও স্বাধীনতা এযুগে মানব সভ্যতার মুলমন্ত। শ্রেণী বৈষম্যের প্রাতবাদে 
লক্ষ কোট মানুষ তাই আজ পাঁথবীর ?দকে দিকে সোচ্চার। গণশান্তর এ দুর্বার 
আভযানের গাঁতরোধ করবার হিম্মত কোন দানবায় শাস্তই ধারণ করে না। শ্রেণীভেদকে 
দ্রুত অবল্যাপ্তর পথে নিয়ে যাওয়া সংগত কিনা, এ প্রশ্ন অতাঁতের। এই অবলহা্তকে 
ত্বরান্বিত করবার এবং প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতার বিকাশের প্রকৃষ্ট পন্থা কোন্‌টি, 
শুধু এ প্রশনই বর্তমান এবং অদূর ভাঁবষ্যতের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ভারতবর্ষ যাঁদ 
ইতিহাসের এই মুখর মিছিলে অন্য দেশের সঞ্জোে সমান তালে এগিয়ে না যায়, বহুধা 
'ন্ন্যস্ত সমাজকে মাঁদ এদেশের আমজনতা বৈস্লাবক পাঁরবর্তনের মাধ্যমে প্রকৃত সাম্য 
€ স্বাধীনতার আধার করে গড়ে না তোলে, তবে ইতিহাস আবারও এ হতভাগ্য দেশকে 
বাঁজত সৃষ্টির মত পেছনে ফেলে আপন গাঁতিতে এগিয়ে চলবে। 

আধুনিক সমাজবিজ্ঞান যৌথ সামাঁজক মূল্যবোধ, অর্থাৎ যৌথ মর্যাদা বা অমর্ধাদার 
উপর প্রাতম্ঠিত যে কোন সামাজক স্তর বা গোম্ঠীকেই শ্রেণী আখ্যা দেয়। 'কন্তু 
বাস্তব অর্থনোতিক, রাজনৌতিক ও সাংস্কৃতিক পাঁরপ্রোক্ষতে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে 
ধবাঁভন্ন দেশে শ্রেণণীবিন্যাস বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করেছে । ইউরোপে সামাঁজক স্তরভেদ 
এদেশের মত বহুমুখী ও প্রকট ছিল না বলে আর্থক বানিয়াদকে 'ভান্ত করেই 
শ্রেণীভেদ জন্মলাভ করোছল। -প্রধানত জাম এবং পুঁজির মালিকানার ভীন্ততেই 
ইউরোপে শোষক এবং শোষতের ব্যবধান আর সেই সঙ্গে শ্রেণীসংঘাত দানা বেধে 
উঠোছল। মার্কন য্তরাষ্ট্র প্রাতম্ঠার আঁদপর্কে শ্রেণী সংঘাতের স্বরূপ ছিল স্বতন্ত। 
সে দেশের আঁদবাসী, যৌথ মালিকানায় বিশ্বাসী, লক্ষ লক্ষ তথাকাথত রেড 
ইান্ডয়ানদের নিধনযজ্ঞের মাধ্যমেই; ব্যান্তিগত মালিকানায় বিশ্বাসী শ্বেতাশা ইউরোপায় 
উপপানবেশবাদীরা সে দেশে কীষ ও শিল্পে পশজবাদের গোড়া পত্তন করে। তারপর 
লোহার শেকলে বেধে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পশবলে 
ক্রীতদাস রূপে ধরে নিয়ে আসে পাশ্চাত্য সভ্যতার নয়া পঁঠস্থানের আর্ক বানয়াদ 
রচনার উদ্দেশ্যে । এ দুই ক্ষেত্রেই আর্ক উদ্দেশ্য প্রবল হলেও নিপীড়িত শ্রেণী প্রধানত 
শকার হয়োছল সাম্রাজ্যবাদী রাজনোতিক ও সামারক শান্তর এবং অন্ধ বর্ণাবদ্বেষের। 
আর্ক বুনিয়াদের স্বাভাবিক ক্রমাবকাশের ফলশ্রুতি হসেবে এখানে শ্রেণীভেদের উংপাস্ত 
হয়ান। আজও মার দেশে কৃষ্ককায় এবং রেড ইন্ডিয়ানদের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে 
সহজেই বোঝা যায় যে, অর্থনৌতক বৈষম্যের সঙ্গ যাঁদও এ শ্রেণীভেদ সম্পকহীন নয়, 
তথাঁপ ইউরোপাগত শ্বেতাঙ্গদের সামাঁজক এবং রাজনোৌতিক উৎপঁড়নই কালো এবং 
লাল আঁধবাসীদের দুরবস্থার প্রধান কারণ। দরিদ্ধু মেহনতাঁ শ্বেতাঙ্গও কালো এবং 
লালদের ঘৃণা আর সুযোগ পেলে অত্যাচার করে। প:জিবাদী অর্থব্যবস্থার বিবর্তনের 
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মাধ্যমে পরবতরকালে অবশ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আর্থিক শ্রেণীভেদের 
উৎপান্ত হয়। কিন্তু, শুধুমান্র আর্ক দ:স্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমোরকায় 
শ্রেণীভেদের সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলাব্ধ করা সম্ভব নয়। দক্ষিণ আফ্রকায়ও নবাগত এবং 
সংখ্যালাঘন্ঠ ইউরোপীয়দের রাজনোৌতিক ও সামাঁজক অত্যাচারে সংখ্যাগারষ্ঠ আদি- 
বাসীরা বিরাট এক উৎপনীড়ত এবং শোষিত শ্রেণীতে পাঁরণত হয়েছে । এই শ্রেণঈ- 
বৈষম্যেরও নিঃসন্দেহে আর্থক তাৎপর্য রয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনীতির বচারে এই 
বহুমুখী শোষণশাসনকে সম্পূণ" ব্যাখ্যা করা যায় না। 

প্রাচীন ভারতে শ্রেণশভেদের উৎপাঁন্ত হয়েছিল অনেকটা আধুনিক কালে আমোরকা 
এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মত এঁতিহাস্ত ও রাজনোতক পটভূমিতেই। আগ্রাসী আর্ধর্য 
মধ্য এঁশয়া থেকে এদেশে এসেছিল তিনাট শ্রেণী নিয়ে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষান্রয় এই দুটি 
ছিল প্রধান শ্রেণী, আর বৈশ্যরা ছিল তুলনাক্রমে অপ্রধান তৃতীয় শ্রেণী । এদেশের 
আঁধবাসঈদের বাহুবলে পরাস্ত করে তারা দাস কিংবা শূদ্রু শ্রেণীতে পরিণত করে। 
বাঁহরাগত প্রথম তন শ্রেণীর সঙ্গে এদেশের শূদ্রদের মৌলিক প্রভেদ প্রাথামক পর্যায়ে 
গায়ের রঙের উপরই প্রাতান্ঠত ছিল। শ্বেতবর্ণ আর্যরা এদেশের বাজত এবং তুলনাক্ুমে 
কৃফবর্ণ শূদ্রদের অনাদরে দূরে ঠেলে দিল। দেশের প্রকৃত আঁধবাসী এবং জনসংখ্যার 
গারত্ঠ অংশ নিকৃষ্ট শ্রেণীতে পারণত হল। কালক্রমে 'অপাঁবন্র' কাজে নিষুন্ত শুদ্রদের 
এক অংশ “অস্পৃশ্য শ্রেণীতে পারণত হল। 'বাভত্র ধর্মশাম্তে এদের সাধারণত “পণ্চম” 
আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্ত এদের সামাঁজক মর্যাদা ও স্থান এতই হন ছিল ষে, 
অনেক শাস্তকার এদের বর্ণীশ্রমের বাঁহর্ভৃত গণ্য করতেন এবং "পণ্চম' উপাঁধর সম্মান 
দিতেও অস্বীকার করতেন। এভাবে বোদক ষূগের শেষাঁদকে ভারতবর্ষে পাঁচ শ্রেণীতে 
বিভন্ত সমাজের গোড়াপত্তন হয়। আর ভারতের যেসব আদম আঁধিবাসী আর্ধসভ্যতার 
বশ্যতা স্বীকার না করে কিংবা আর্ধদের সংস্পর্শে না এসে অরণ্যে পর্বতে বাস করতে 
লাগল. বর্তমান কালে তারাই আঁদবাসী নামে পাঁরাঁচিত। প্রকৃতপক্ষে তারা বর্ণভেদ 
প্রথার বাইরে থেকে নিজেদের সাংস্কাঁতক স্বাতন্ত্য বজায় রাখলেও কার্যত এদেরও 
অস্পৃশ্যদের সমগোল্রীয় করে সমাজের একেবারে নীচের তলায় ঠেলে দেয়া হল। 
বানভর্ট রাঁচত কাদম্বর প্রভাতি কাব্যগ্রন্থে আদবাসীদের এই হানস্থান সহজেই 
চোখে পড়ে। ৮ 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বৌদক ষুগের শেষভাগেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, সংখ্যালঘু 
এই তিন শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ শদ্র, অস্পৃশ্য ও আঁদবাসীদের সম্পূর্ণ পদানত করতে 
সমর্থ হয়েছিল। এই শ্রেণীভেদ আদতে সমাজের অর্থনৌতিক বিবর্তন ও বিকাশের 
মাধামে হয়নি । শ্বেতবর্ণ আর্ধরা অশ্বেতবর্ণ ভারতীয়দের বাহুবলে জয় করে বর্ণ ও 
সাংস্কৃতিক বৈষম্যের ভিত্তিতেই প্রথমে শ্রেণীভেদের প্রবর্তন করে। কিন্তু কালক্রমে 
পেশাগত বৈষম্যের ভাত্ততে এবং রাজনোতিক ও আর্থিক শ্রেণসস্বার্থের তাগিদে এদেশে 
শ্রেণীভেদ নবকলেবর ধারণ করে। বাহুবলে পরাক্রান্ত এবং রাজনোতিক ক্ষমতায় 
আঁধাচ্ঠিত ক্ষন্িয়রা নিজেদের ক্ষমতা রক্ষা এবং বাদ্ধর জন্য অর্থের তাগিদে বৈশাদের 
উপর াররভর করতে বাধ্য হয়। বৈশ্যরা নিজদের ব্যবসাবাণিজ্য ও ধনসম্পান্ত রক্ষার 
জন্য এবং 'নজেদের শোষণ বজায় রাখবার জন্য ক্ষত্রিযদের উপর 'ানভবরশশল হয়ে পড়ে॥ 
আর ব্রাহ্মণশ্রেণী নিজেদের জীবিকা নির্বাহ. শ্রীবৃদ্ধি এবং পরগাছাসৃলভ শ্রেণীচারত্র 
বজায় রাখবার জন্য ক্ষা্রয় ও বৈশ্য উভয় শ্রেণীর উপরই নির্ভরশীল হয়ে তাদের শ্রেণী- 
স্বার্থের হাতিয়ার রূপে কাজ করে। প্রথমেই তারা বহু শাস্ত্র রচনা করে এই অনুশাসন 
জার করে যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণশ্রেণীর উচ্চস্থান ও শোষণশাসনের বিশেষ 
আঁধকার মানুষের কিংবা সমাজের সাঁন্ট ময়, ঈশ্বরদত্ত জল্মগত আঁধকার, এবং তাদের 


, 


শ্রেণশোষণকে চ্যালেঞ্জ করবার 'আঁধকার কোন মানুষের নেই, শদ্রদের ত্যে 
নয়ই। মনুসংাহতা, কৌঁটিল্যের অর্থশাস্ত প্রভীতি 'হন্দ্‌ শাস্গ্রন্থে এই লোকঠকানো 
তত্বই জোর গলায় প্রচার করা হয়েছে । একই সঙ্গে এই শাস্রগ্র্থগুলি গরিম্ত সংখ্যক 
শুদ্র ও অস্পৃশ্যদের শোধষিতের ভূমিকা, হানস্থান এবং আজন্ম দাসত্বকেও প্রাতকারহাীন, 
ঈবরদন্ত অবস্থা বলে ঘোষণা করেছে। ব্রাহ্মণশ্রেণীর এই ভূমিকা ক্ষতিয়শ্রেণশর রাজনোতিক 
ক্ষমতা এবং বৈশ্যশ্রেণীর কায়েমী আর্ক স্বার্থকে বজায় রাখতে সাহাধ্য করেছে 
বলে এই দুই শ্রেণী শুধু ষে রাজনোতিক পৃন্পোষকতা এবং আর্থক সাহায্যের মাধ্যমে 
ব্রাহ্মণদের সযোগপন্থশ শ্রেণশচারন্রকে রক্ষা করেছে তাই নয়, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থেই 
ব্রাহ্মণদের শাস্বাক্যকে অকাট্য বলে ঘোষণা করে এবং তাদের কান্িম সম্মান দৌখয়ে 
সমাজের পুরোভাগে প্রীতাঁষ্ঠত করেছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণদের সস্ট শাস্রশয় অনুশাসন 
ও ধমাঁয় আচার-অনুম্ঠানের মাধ্যমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণী আমজনতার উপর শোষণ-শাসন 
চিরায়ত করেছে, এবং রাজনোৌতিক স্বৈরাচার আর আর্ক শোষণ সম্বন্ধে মেহনত 
মানুষকে খামোশ থাকতে বাধ্য করেছে। 

বহুবিধ এীতহাঁসক, রাজনোতিক, অর্থনৌতিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় 
ঘটনাপ্রবাহ ও বিবর্তনের ম্লোতে কালক্রমে এই শ্রেণীভেদ এদেশে শত সহম্ত্র স্তরে 
বিভন্ত জাঁতিভেদে পর্যবাঁসত হয়। কেবলমান্র শ্রেণশীসংকর কিংবা আর্ক অথবা 
ধ্ীয় কারণে এই বাঁচত্র জাতভেদ প্রথা চক্রবৃদ্ধ হারে গড়ে ওঠোন। বহু জাঁটল 
এবং 'িশ্র কারণেই ভারতশয় সমাজের এই অবাক বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে। প্রখাত 
সমাজবিজ্ঞান এবং জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জে এইচ হাটন তাঁর 
09565 17) 111019 গ্রন্থে জাতিভেদ প্রথার উৎপাঁন্ত সম্বন্ধে সমাজাবিজ্ঞানীদের গবেষণা- 
লব্ধ কারণগদীল সংক্ষেপে 'লাপবদ্ধ করেছেন। এই কারণগুঁলি নিম্নরূপ £- 
€১) ভারতাঁয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক 'বাচ্ছন্নতা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বিভন্ন 
অণ্লের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা; (২)খাদ্যের মাধ্যমে চরিন্রগত গুণাগুণ প্রসার সম্বন্ধে 
আঁদ্রম সংস্কার; (৩) টোটেম, নাষদ্ধ আচার অনুষ্ঠান, মানুষের শরীীর-মন-আত্মা সম্বন্ধে 
আঁদম ধারণা; (৪) পবিব্রতা-অপাঁবন্রতা, আচমন-অবগাহন, শ্যাদ্ধ এবং যাগযজ্জঞ সম্পাকতি 
আনুষ্ঠানিক পাবন্রতা সম্বন্ধে সংস্কার; ৫৫) আত্মকেন্দ্রিক পরিবার, পূর্বপুরুষের পূজা 
এবং আনুষ্ঠানিক আহারের সংস্কার; (৬) জল্মান্তর এবং কর্মফল তত্বে বিশ্বাস; 
(৭) পেশা ও কার্য সন্বন্ধে যাদু বা ইন্দ্রজালে বিশ্বাস; (৮) বংশানুক্রমক বৃত্ত 
তথা বাণিজ্য ও পেশা সম্বন্ধে গৃপ্তাবদ্যা; (৯) বৃত্তগত ও পেশাগত যৌথ সংগঠন 
এবং অথনোৌতিক বিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান; ০১০) বাভল্ল পরস্পরাঁবরোধশ সংস্কৃতি, 
বিশেষত মাতৃতাল্লিক ও গপতৃতর্াল্রক সংস্কাতির সংঘাত; (১১) জাতিসংঘাত, বর্ণীবদ্বেষ 
ও বিজয়গ্রসৃত আঁধকার; (১২) স্বতন্ত্র ধমর্ণয় এবং সামাজিক সুযোগসবিধাভোগণী 
নূতন নৃতন শ্রেণীর উদ্ভব: (১৩) 'বাভল্ল উপজাতি ও জনপদের স্বকীয় বৈশিষ্টা 
প্রসূত বাচ্ছন্নতা; (১৪) স্বেচ্ছাকৃত অর্থনৌতক ও প্রশাসনিক নীতি; (১৫) সচতুর 
ও স্বার্থান্বেষী শ্রেণীদের দ্বারা আমজনতার পক্ষে দুবোধ্য ধমীঁয় দর্শন প্রাতজ্ঠা। 

সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণাপ্রসৃত হাটনের এই বিশ্লেষণ থেকে এ সত্য সহজেই 
প্রতীয়মান হয় যে ভারতবর্ষে জাঁতভেদ প্রথা প্রাচীন শ্রেণীভেদের মধ্য থেকে এক 
আদ ও অকৃন্নিম তরিকায় উদ্ভূত, যা নাকি পাঁথবশর অন্যান্য যে কোন দেশের সমাজ 
বাবস্থা থেকে একেবারে স্বতন্ত্র এবং বহ্‌গনণে বিচিত্র। সমাজবিজ্ঞানে শ্রেণণ শব্দের যে 
অর্থ আগে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা এদেশের জাঁতিভেদকেও শ্রেণীভেদ আখ্যা 
দিতে হয়, কেননা জাতিভেদও মূল্যার়ত সামাজিক স্তরভেদ ও মর্যাদাজ্ঞানের উপর 
প্রাতম্ঠিত। কিন্তু অন্য কোন দেশের, বিশেষত পাশ্চান্তয দেশের শ্রেণীভেদের সঙ্গে 


ষ৩ 


এই ভারতাঁয় শ্রেণভেদের আসমান-জামন পার্থক্য । প্রথমত, মার্কন য্যস্তরাষ্ত্র ও 
দক্ষিণ আফ্রিকা প্রমূখ দ:য়েকটি দেশ ছাড়া সর্বত্রই প্রধানত তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব 
হয়েছে, যথা বুর্জোয়া, প্রোলিতারয়েত এবং পাত বুর্জোয়া বা মধ্যাবিত্ত শ্রেণী । 
কিন্তু 'এদেশে জাঁতিভেদ প্রথার অভ্যন্তরে শত" শত, এমন কি সহস্র সহস্র শ্রেণীর 
উদ্ভব হয়েছে । দ্বিতীয়ত, পূর্বে আলোচিত কয্েকাট দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশে 
শ্রেণভেদ প্রধানত আর্থিক বিবর্তনেরই ফলশ্রীত। কিন্তু এদেশের বহ;রূপা শ্রেণীভেদ 
বহু যুগের মিশ্র ঘটনাপ্রবাহের পাঁরণাঁত। তৃতীয়ত, পৃঁথবীর অন্যন্র শ্রেণীভেদ বংশানু- 
ক্লামকভাবে চিরস্থায়ী অচলায়তনের রূপ নেয়নি । আজকের প্রোলিতারয়েতের পক্ষে 
আগামী 'দনের পাত বুর্জোয়া কিংবা বুর্জোয়া হতে কোন সামাঁজক বাধা নেই, 
যাঁদও আর্ক কারণে তা কঠিন হতে পারে। এদেশে শ্রেণীভেদ বংশানুক্বামক ও 
জল্মগত আঁধকারের ভান্ততে চিরস্থায়ী । চতুর্ধত, অন্যত্র বাভন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ 
সম্বন্ধে কোন সামাজিক বাধানিষেধ নেই, যাঁদও দরিদ্রের পক্ষে ধনীর সঙ্গে বিবাহ 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যত দুরূহ হতে পারে । অপরপক্ষে এদেশে নিজ জানি বা শ্রেণীর 
বাইরে বিবাহ 'নাঁষদ্ধকরণের ভিত্তিতেই শ্রেণীভেদপ্রথা মৌিলকভাবে প্রাতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে 
প্রত্যেকটি জাত নামক ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 'বিবাহই জাতিভেদ প্রথার 
প্রধান মানদণ্ড । পাঁরশেষে, অন্যদেশে বাভল্ন শ্রেণীর মধ্যে সামাঁজক আদানপ্রদান, 
ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত কোন বাধানষেধ নেই, এবং শুচি-অশনচির কোন প্রশ্ন নেই। 
কিন্তু এদেশে এসব বাধানিষেধকে কেন্দ্র করেই শ্রেণভেদ দাঁড়য়ে আছে এবং পাঁবন্ 
ও অপাঁবন্রের নারকীয় বৈষম্যের ভিত্তিতে উচ্চনীচ ভেদাভেদ সৃন্টি করেছে; বিশেষত, 
কোটি কোট মানুষকে অস্পৃশ্য করে রেখেছে। 

অতএব দেখা যাচ্ছে ষে ভারতবর্ষে শ্রেণবভেদ স্বকীয় বৈশিল্ট্যে বাঁচন্র ও আঁভনব, 
পাঁথবীর অন্য কোন দেশের শ্রেণীভেদের সঙ্গে এর বিশেষ কোন মাল নেই। এ 
সিদ্ধান্তও আনবার্ধ হয়ে পড়ে ষে শ্রেণীভেদ বিরোধী আন্দোলন এদেশে নতুন 
ধারায় গড়ে তোলা এবং পাঁরচাঁলত করা অবশ্য প্রয়োজন। নতুবা এদেশের 'বাঁচন্ 
সমাজ ব্যবস্থায় এ ধরনের আন্দোলনের সাফল্য সুদূরপরাহত। আগেই বলা হয়েছে 
যে, এদেশের শ্রেণভেদ প্রথার উৎপভ্তিতে কোন অর্থনোতিক উপকরণ নেই এমন নয়। 
আঁদবাসী, অস্পৃশ্য, এমন কি শদ্রে শ্রেণনভুন্ত 'বাভম্ন জাতি বা শ্রেণীর মানুষ কদাচিৎ 
বিত্তবান কিংবা উচ্চাশাক্ষত হয়ে থাকেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষের 
শ্রেণীভেদের ববর্তন ও* ক্রমাবকাশ শুধংমান্ত আর্ক বিবর্তন ও 'বকাশের ফলশ্রাত 
নয়। আরও বহুগুণে জাটলতর এবং বহু রূপে বাঁচন্র কারণ সমাবেশের জাঁটল 
এীতিহাসিক পাঁরণাঁত। অতএব ভারতজাত এই স্যান্টছাড়া শ্রেণীভেদ ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র 
জার্থক ক্ষেত্রে সীমিত শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে অবলাপ্তির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব 
নয়। যারা এই' বিজাতীয় পদ্ধাততে এদেশে শ্রেণীসংগ্রামে প্রয়াস, তারা প্রধানত তিন 
আর্থিক শ্রেণীতে বিভন্ত পাশ্চাত্য সমাজে উদ্ভূত শ্রেণীতত্তের এদেশের জটিলতর 
সামাজিক পরিস্থিতিতে আতিসরল প্রয়োগ করছেন মান্্। 


॥ ২ ॥ 


ভারতে শ্রেণীসংগ্রামের প্রকৃষ্ট পল্থা নির্ণয় করতে হলে অতএব জাতিভেদ চেতনা 
ও তার কুফলের বহমুখণ প্রকাশের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই হতভাগ্য দেশে আজও 
এ আলোচনা করতে হয় বলে লেখনী শরমে মন্থর হয়ে আসে, গাঁতবেগ চণ্চল বাইরের 


২৪ 


পৃঁথবীর দিকে তাকিয়ে নিজেদের প্রাতি ঘৃণা বাঁধন মানতে চায় না। কিন্তু যে 
নারকীয় বীভৎসতায় জাঁতভেদ আজও এদেশের জোবক, রাজনোৌতিক, আর্ক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনকে কলুষিত করছে, এবং হীতিহাসের পথের ধারে জগদ্দল পাথরের 
মত ভারতবর্ষকে ফেলে রেখেছে, নিজেদের লজ্জায় জলাঞ্জাল 'দয়ে সে ভীষণ সত্যকে 
চোখের সামনে বার বার তুলে না ধরলে আঁনবার্য অবক্ষয় থেকে আমাদের পরিত্রাণ 
কোথায়? আত্মপাঁরচয় না জেনে আত্মরক্ষা কিংবা আত্মোল্লাত যে সম্ভব নয়। 
এদেশের মানুষের অন্ধ বিশ্বাস যে তাদের নিজেদের রন্তে জাতিগত চারান্রক 
' গুণাগুণ এবং তথাকাঁথত পবিত্রতা সুপ্ত আছে, আর এসব বৌশিল্ট্য স্বজ্বাতর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে সংরাক্ষত ও পাঁরপুজ্ট হয়। অথচ আধ্ঁনক জীবাবজ্ঞান 
ও সমাজবিজ্ঞান এ তত্বকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কম্পনা বলে ঘোষণা করেছে। জীব- 
কোষের বংশানুক্রামক সণ্টারে শারীরিক আকার-প্রকার অনেকাংশে নির্ধারত হয় 
সত্য, কিন্তু মানবের মননশনলতা কিংবা চাঁরান্রক গুণাগনণের সঙ্গে জীবকোষ কিংবা 
রক্তের কোনই সম্বন্ধ নেই। সামাঁজক পাঁরবেশ থেকেই আশৈশব মানুষের চারন্র ও 
ব্্তত্ব গড়ে ওঠে। সামাঁজক পাঁরবেশের বাইরে থাকলে শুধুমান্র রন্তু কিংবা জীব- 
কোষের গুণে মনৃষ্য শিশুর মন্ষ্যত্বই সৃষ্ট হয় না, সে শুধু অর্ধচেতন অবমানবায় 
পর্যায়ে পড়ে থাকে, জীবাবজ্ঞান এবং সমাজাবজ্ঞানের গবেষণায় এরূপ অনেক অকাট্য 
উদাহরণ পাওয়া গেছে। পরন্তু, পরিপূরক সামাজিক পাঁরবেশে যেকোন সংস্থ মানব- 
শিশুই উন্নত ব্যান্তত্ব ও চরিত্রের আঁধকারী হতে পারে, এ সত্য বহু গবেষণার ফলে 
সমাজাবিজ্ঞানে আজ স্বতগাসদ্ধ রূপে প্রাতান্ভত। প্রকৃতপক্ষে রন্তু ও জীবকোষের 
সুদূরপ্রসারী সংমশ্রণেই মানবের জোবক অগ্রগাঁত ত্বরান্বিত হয়, 'বজ্ঞানীসদ্ধ এ সত্য 
আজ জাববিজ্ঞনে সন্দেহাতত রূপে গৃহশত হয়েছে। সৌদক থেকে ক্ষুদ্র ক্ষন 
কৃতিম জাতির মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ রেখে হিন্দু সমাজ আঁনবার্য জৌবক অবক্ষয়ের 
পথে এগিয়ে চলেছে । অন্ধ কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত জাতি চেতনার বশবতাঁ হয়ে নিজের 
রন্তেই স্বেচ্ছায় ধবংসের বীজ বপন করছে। 
' ভারতের রাজনোৌতিক বাতাবরণেও জাতিন্ছেদ জহর ছাঁড়য়েছে। ব্যান্তকোন্দ্রিক এবং 
পাঁরবারকোন্দ্রিক চেতনাকে বৃহত্তর এবং সমম্টিগত সামাজক চেতনায় রূপান্তরই যেকোন 
দেশের রাজনোৌতিক বিকাশের প্রথম সোপান। কিন্তু এদেশে নিজ পাঁরবারের বাইরে 
একমাত্র তথাকাঁথত স্বজাতির প্রাত ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তর সমাজগোম্ঠীর প্রাত 
ব্যান্তমান্ষের আনুগত্য কোন কালেই গড়ে ওষ্টোন। স্বজাতি চেতনার উধের্য কোন বৃহত্তর 
সামাঁজক চেতনা এদেশের মানুষের মনে কখনও স্থান পায়ান। ইংরেজী 1720101) 
শব্দটির অনুবাদ ভারতীয় ভাষায় 'জাত' করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাত বলতে এদেশে 
০9১05 বোঝাত; 1090007. শব্দের কোন পাঁরভাষা এদেশে নেই। কারণ এরকম কোন 
সামাগ্রক সমাজগ্োম্ঠীর চেতনা এদেশে কোন কালেও ছিল না। ইতিহাসের আঁদকাল 
থেকে এদেশের মানুষের সংকীর্ণ এবং সীমত রাজনোতিক ক্রিয়াকান্ড ক্ষুদ্র ক্ষ 
জাতগোম্তীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে ঘূর্ণাচকে ঘুরে ঘুরে মরেছে । আধুনিক রাজনোতিক 
1বকাশের মৌলিক পাঁরবেশ কখনো রাঁচিত হয়াঁন। এমান কি স্বাধীন ভারতে ছাঁব্বশ 
বৎসরের গণতাল্লক কোলাহলের পরও গ্রাম পণ্টায়েত থেকে দিল্পশর পালামেল্ট পযন্ত 
সর্বস্তরেই নির্বাচন এবং দলীয় রাজনশীতি জাতিভেদকে কেন্দ্র করেই অন্বীম্ঠত হয়, 
অন্য কোন স্থানীয় আভজ্ঞতা এই সাধারণ পাঁরাস্থাতর ব্যতিক্রম মান্র। আজকাল 
অবশ্য পাশ্চান্ত দুনিয়ায়, বিশেষত মার্কন যুব্্তরাষ্ট্রে, গজদন্ত 'মনারে বসে এক ধরনের 
রাম্্ীবজ্ঞানশ বলতে শুরু করেছেন যে জাতিভেদাভীত্তক রাজনীতি ভারতে সাম্য ও 
স্বাধীনতার পাঁরপন্থী নয়। উদাহরণস্বরূপ *শ্কাগো বিশ্বাবিদ্যালয়ের রাম্্রবিজ্ঞানের 


৫ 


প্রধান অধ্যাপক ডঃ রুডলফ- তাঁর 010০ 4100617)10 ০1190161091 নামক গ্রন্থে 
বলেছেন যে, শত সহত্ত্র জাতিগোষ্ঠীর রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রাতদ্বান্ঘিতায় 
এক ধরনের সমন্বয়ধর্মী স্বাধীনতা ও সাম্য ভারতে সুদঢ়ভাবে প্রাতচ্ঠিত হতে চলেছে। 
এসব গণ্ডুষমাত্র জলের সফরীরা এও বোঝের্ন না যে, বংশ্ানুক্রামক ধারায় আঁধ্ঠিত এবং. 
অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ক্ষদ্রাতিক্ষুত্র মানবগোম্ঠীর স্বার্থান্বেষণের ফলশ্রাত যে আধা- 
সফল গণতন্ত্র এদেশে রাঁচিত হচ্ছে, তার গভণরে কোন মানাবক মূল্যবোধ নেই, এবং 
অতএব প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতার কোন মৌলিক চেতনা নেই। মানবতাবাদী এবং 
যাস্তধমর্ণ সর্বজনীন গণতল্দের সঙ্গে এহেন গণতন্দ্ের কোন তুলনা হয় না। 

জাতিভেদের অচলায়তনের মধ্যে কোনও রাজনোতিক কিংবা মানবীয় আঁধকারের তত্ৃও, 
এদেশে কখনো গড়ে ওঠোঁন। উচ্চ শ্রেণীদের দ্বারা প্রচারত ও প্রাতম্ঠিত সমাজদর্শন 
শদ্র অস্পৃশ্য ও. আঁদবাসী প্রমুখ জনসংখ্যার বিপুল গাঁর্ঠ অংশকে চিরাদন তাদের, 
দাস করে রেখেছে, এবং কোন রাজনোতক কিংবা মানবিক আঁধকারের কজ্পনা তাদের 
মনে স্থান পেতে দেয়ান। অহর্নিশ শোষণযন্ের মধ্যে নিরন্তর পারশ্রমে জীবনীশল্তি 
তিলে তলে ক্ষয় করে অযূত নিষৃত মানুষ তাদের সমস্ত জীবনকে শুধু খরচের খাতায়ই, 
লিখে রেখে গেছে। স্বাধিকার প্রাতষ্ঠার চেষ্টায় কোন ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান তো দৃরের 
কথা, সে কল্পনাও তাদের মনে কখনও স্থান পায়ানি। চেতনাহশন, শান্তহীন অগণিত 
শোষিত মানুষ এদেশের রাম্ট্র ব্যবস্থাকে চিরাদন দুর্বল ও ভংগুর করে রেখেছে। 
একাঁদকে আভ্যন্তরিক স্বৈরাচার ও দমননাীতর দ্র্যাডিশন সমানে চলেছে, আর অন্যাদকে 
করতে বাধ্য হয়েছে। শ্রেণীগত পেশা এবং কর্মফলের তত্ব এই দ্র্যাডিশনকে বাঁচিয়ে 
রাখতে সাহায্য করেছে। নবযৃগের গণতন্দের আভজ্ঞতায় আজ এদেশে গণতান্লিক 
আত্মচেতনার কিং উন্মেষ হয়েছে সাঁত্য, কিন্তু ষুগ যুগান্তর ধরে গড়ে ওঠা জাতিভেদ 
তত্ব ও অন্ধ কুসংস্কার সম্পূর্ণ অবল.স্ত না হলে প্রকৃত ক্রান্তিকার গণচেতনা এদেশে 
গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। 

এদেশের আর্ক 'বিকাশকেও ষূগ ষুগ ধরে স্তব্ধ করে রেখোঁছল জাতিভেদ প্রথা ॥ 
জাতগোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ বংশানুক্রামক বাত্ত কৃষ ও শিল্পে বিজ্ঞানকে অচল করে 
রেখোঁছল। প্রাতযোগিতা এবং সমন্টিগত উদ্যমের মাধ্যমে যেসব নূতন নূতন আঁবচ্কার 
আর কাঁষ ও শিল্পে বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতর প্রয়োগ পাশ্চাত্তয জগতে আর্থঘক ব্ানয়াদের 
রূপান্তর ঘঁটয়েছে, এদেশে সে বহুমহখা প্রয়াস জাতিগত বৃত্তির ক্ষদ্র গাঁণ্ডর মধ্যে 
কখনো বিকাশ লাভ করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, শ্রমের যে সন্টরণশশীলতা থেকে 
সামাজক ও আর্থিক উদ্যম সূন্টি হয়, তা জাঁতরুণ্পী শ্রেণীগুলোর সামাঁজক বেড়া 
ডিঙিয়ে এদেশে কোনাদনই বিস্তার লাভ করতে পারোন। ভৌগোলিক ও বাঁত্তগত, এই 
উভয় দিক থেকেই শ্রমের সণ্টরণশীলতা জাতিভেদের ফলে ছিল সম্পূর্ণ স্তব্ধ । ম্যাকস্‌ 
ওয়েবার প্রমুখ অনেক সমাজবিজ্ঞানী দোঁখয়েছেন যে প্রধানত এই দুই কারণেই 
ইউরোপের মত শিল্প 'বিপ্রব এদেশে হয়ান, যাঁদও শিল্প বিপ্লবের আগে আর্ক 
দিক দিয়ে ভারতবর্ষ ইউরোপের ভয়ে পিছিয়ে ছিল না। স্বাধীন ভারতবর্ষে বৃহত্তর 
উন্নয়ন পাঁরকজ্পনার পাঁরপ্রেক্ষিতে জাঁতিভেদের উপর প্রাতষ্ঠিত ক্ষুদ্র অর্থব্যবস্থার আশু 
অবলবাপ্ত ঘটবে, এ আশা অনেকেই করোঁছিলেন। কিন্তু বাস্তব আঁভজ্ঞতা এই যে, আর্থক 
উন্নয়ন জাঁতিভেদের অবলনাপ্তিকে ত্বরান্বিত করতে পারোন, বরণ জাতিভেদই অনেকাংশে 
আরর্থক প্রগাঁতকে প্রাতহত করেছে। গ্রামে গঞ্জে ক্ষুদ্র ক্ষ্র জাতিগোষ্ঠগনীল পারস্পারক 
স্বার্থান্বেষণ প্রাতদ্বল্ছিতায় স্থানীয় উন্নয়নকে ব্যাহত করেছে, এবং সাম্মাহক বিকাশ 
যোজনা, পণ্ায়েতণ রাজ, সমবায় আন্দোলন প্রভাতি সমস্ত যৌথ প্রয়াসকে বহুলাংশে 
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ব্যর্থ করেছে। গুনার 'মরডাল প্রমুখ প্রখ্যাত অর্থননীতাঁবদগণ ভারতে জাতিভেদের 
এই" আর্ক কুফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমজনতার এই ভ্রান্ত 
ও 'বপথগাঙ্ষী জাঁতচেতনা ষে সমাজের আর্ক শ্রেণশীবন্যাসের সঙ্গে কার্যকারণ 
সম্পর্কে আঁবিচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত নয়, এই পাঁরাস্থাত থেকে তা সহজেই প্রমাণ হয়। 
কারণ এই আর্থক পর্যায়ভুত্ত এমন ক একই পেশাভুন্ত জাঁতগোষ্ঠগনীলও। পারস্পাঁরক 
সংঘাতে লপ্তু আছে। ভারতবর্ষ দুটি 'জাঁনসের জন্য পাঁথবীতে সবচেয়ে বেশ £বখ্যাত। 
একাট জাঁতিভেদ প্রথা, যার দৃষ্টান্ত পাঁথবীর আর কোথাও নেই, আরেকাঁট তার চরম 
দাদ্র্য। এ দুয়ের সহাবস্থান কোন আকাঁস্মক ঘটনা নয়, এদের এীতহা?সক কার্যকারণ 
সম্পর্ক অনস্বীকার্য । 

সাংস্কাতিক দাঁরয়ার শতরোতও জাতিভেদের সহমত আবর্তে আবদ্ধ হয়ে আপন গাতিবেগ 
হারিয়ে ফেলেছে । একাঁদকে তথাকাঁথত উচ্চ জাতির ধূর্ত প্রবস্তারা জীবকে ব্রক্গ বলে 
ঘোষণা করেছে। আবার একই সঙ্গে এই সব ভণ্ড, নঈচাশয়, দুরাত্মা 'ও পাঁপিজ্ঞ 
জাঁলমেরা লক্ষ কোট মানুষকে স্পর্শ করতে, একাসনে বসাতে, একসঙ্গে আহার করতে 
দিতে, তাদের ছায়া মাড়াতে, এমন ক দ্াঁষ্টর সম্মুখে তাদের আসতে দিতে ইনকার 
করেছে। গাঁরম্ঠ সংখ্যক তথাকাঁথত নীচ জাতিরা এই বীভৎস সমাজ ব্যবস্থায় তথাকাঁথত 
উচ্চ জাতিদের কাছে পশুর তুল্য ব্যবহারও পায়ন। এই বিপুল এীতহাঁসক ভন্ডাঁম 
এদেশের সংস্কাতিতে, মনেপ্রাণে, আঁস্থমজ্জায় প্রবেশ করে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে 
জলন্ত মিথ্যার উপর প্রাতিষ্ঠিত করেছে । সমাজ ও সংস্কাতির সর্বস্তরে এই সামাগ্রক 
ভণ্ডামর অজস্র নিদর্শন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। অন্যাদকে তথাকাঁথত নীচ জাতিগহীলও 
ক্ষু্রাতক্ষুদ্র অসংখ্য জাতিগোম্ঠীতে বিভন্ত হয়ে, এবং পরস্পরের সঙ্গে সামাঁজক' এবং 
সাংস্কাতিক সম্পর্ক থেকে মূলত 'বাঁচ্ছন্ন হয়ে, গণসংস্কাঁতির অভ্যুত্থানের পথ প্রায় সম্পূর্ণ 
রুদ্ধ করেছে । ফলে ভারতীয় সংস্কাতি যুগ যুগ ধরে গণসংস্কীতর রূপ না নিয়ে 
এলট কালচারে পর্যবাঁসত হয়েছে । ভারতনাট্যম্‌, ক্লাসিক্যাল মিউাঁজক ইত্যাঁদ এই 
এঁলট কালচারের নিদর্শন । আঁদবাস কিংবা কৃষক-মজুর সমাজের বলিষ্ঠ লোকসংস্কাত 
সমাজের নীচের তলা থেকে আজও উপরে উঠে আসতে পারোন। এদেশের যুবশীস্তর 
বিনোদনের এবং সাংস্কৃতিক সংহাতির অভাব বহুলাংশে এই গণসংস্কৃতির অভাবেরই 
ফলশ্রুতি। 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে. জল্মগত জাতভেদ বিল্‌স্ত না হলে এদেশের জৌবক, 
রাজনোৌতক, আঁর্থক ও সাংস্কীতিক বিকাশ দূর পরাহত। এ সত্যও স্পজ্টই প্রতণয়মান 
ষে জাঁতিভেদ প্রথা এবং তার বিল্্তর সূত্র শুধু আর্ক বিন্যাসের মধ্যে সন্ধান 
করলে মারাত্মক ভুল করা হবে! ক্র জাতিগোষ্ঠীর রক্তের পাব্রতায় বিশ্বাস, জাতিকেন্দ্িক 
সংকণর্ণ রাজনোতিক চেতনা, আর্থক ক্ষেত্রে জাতি সংঘাত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাত 
সমন্বয়ের অভাব কোনটিই শুধুমাত্র অর্থনৌতিক কারণ প্রসৃত নয়। ষে সমাজ জন্মগত 
ভাবে মানুষের উচ্চনীচ ভেদাভেদ মেনে নিয়েছে, সেখানে বিজাতীয় পদ্ধাততে একমান্র 
অর্থনীতির মূলমন্ত্র সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধননতার প্রয়াস অলস কঙ্পনা মান্র। জাতিভেদ 
শ্রেণভেদেরই জটিল ভারতীয় প্রকাশ, কিন্তু এর উৎপত্তি ও সমাধানের সূত্র কেবলমান্ন 
আর্ক ব্যবস্থার মধ্যে কিংবা অর্থনোতিক উপাদানে গঠিত শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে খুজে 
পাওয়া যাবে না। এদেশের শ্রেণী সংগ্রাম তাই পাশ্চান্ত্য জগতের শ্রেণী সংগ্রামের চেয়ে 
বহুগুণে জটিলতর, ব্যাপকতর ও কঠিনতর হওয়া অবশ্যম্ভাবী । এ সত্য যাদের কাছে 
স্পম্ট নয়, তাদের সংগ্রামী মনোবৃত্তি ও আদর্শ প্রশংসনীয় হলেও তারা ভারতীয় সমাজ 
ও সংস্কৃতিকে চেনেন না বললে অতত্যুন্ত হয় না। 


২৪ 


॥৩॥ 


প্রাচীন কাল থেকেই জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ 'বাভল্ন ধমীয় .আন্দোলনের 
মাধ্যমে সোচ্চার হয়েছে। বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষব ধর্ম বহুলাংশে 'হিন্দুধমের জাতিভেদ 
প্রথার প্রীতবাদ 'হসেবে জন্মলাভ করেছিল। তান্তিক 'মতবাদ ও আচারের প্রসারও 
জাতিভেদের বাধানিষেধ অস্বীকার করেই ঘটোছল। মধ্য ষুগের ভান্ত আন্দোলন একাধারে 
জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন এবং 'হন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী 
ছিল। কন্তু প্রধানত দুটি কারণে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় এসব ধর্মীয় আন্দোলন 
জনসাধারণের আঁধকাংশের সামাঁজক এবং ধর্মীয় আচার-অনজ্ঞানকে বিশেষ প্রভাঁবত 
করতে পারেনি। ভৌগোলিক এবং সামাজিক উভয় দিক থেকেই এদের ব্যাপ্ত ছিল 
সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র ধর্ম সংস্কারের মাধ্যমে জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন 
সম্ভব ছিল না বলে এঁদক থেকে এসব ধর্য় আন্দোলনের সফলতা ছিল স্বভাবতই 
আংশিক। তথাঁপ একথা অনস্বীকার্য ষে প্রাচীনকালে ভারতে এবং বাহর্বিশ্বে বৌদ্ধ 
ধর্মের ব্যাপক প্রসারের ফলে এদেশে জাতিভেদ প্রথা বহুলাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়োছিল। 
1কন্তু পাঁরবর্তন বিরোধী 'হন্দু সমাজের প্রচন্ড 'হংন্র পাল্টা আরুমণে এদেশে বৌদ্ধধর্ম 
পরাজত হল, আর জাতিভেদের দূুর্ভেদ্য অচলায়তনকে আশ্রয় করে 'হন্দু সমাজ 
আবার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করল। 

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য 
সমাজ, থিওসাঁফক্যাল সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ মিশন মোটামুটি জাতিভেদ প্রথার বিরোধী 
ছিল। কিন্তু এসব আন্দোলনও ভৌগোলিক এবং সামাঁজক দক থেকে বিশেষ ব্যাগ 
লাভ করেনি বলে এবং জাতিভেদের এীতিহাসিক, রাজনোতিক, অর্থনোতিক এবং সামাঁজক 
উৎসগাঁলর সন্ধান ও উচ্ছেদে সচেষ্ট না হয়ে কেবলমান্র ধর্মীয় প্রচারের মাধ্যমেই 
জাতভেদের বিলোপ সাধনে প্রয়াসী ছিল বলে, সফলতার পথে বেশশ দূর অগ্রসর 
হতে পারেনি। যে ব্যাপক গণজাগরণ ও ধর্মহীন উত্তাল গণআন্দোলনের মাধ্যমে 
জাতিভেদকে অবলনীস্তর পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তা ছিল আধুনিক কালের এসব 
ধম্ময় আন্দোলনের পাঁরাধির বাইরে। 

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর তীব্র ও ব্যাপক 
আন্দোলন সর্বজনাবাঁদত। গান্ধীজণ বর্তমান জাতিভেদ প্রথারও আপাত বিরোধণ 
ছিলেন। কিন্তু ?তান অস্পৃশ্যতা ও জাতিডেদের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য দেখতে 
পেয়েছিলেন। অস্পৃশ্যতাকে তানি অধর্মের উপর প্রীতা্ভত এবং পাপ বলে ঘোষণা 
করেছেন। অপরপক্ষে জাতিভেদকে তান অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলেও অধর্ম কিংবা 
পাপ আখ্যা দেননি। তিনি চেয়োছলেন অস্পৃশ্যতাকে সমূলে উচ্ছদ করতে এবং শত 
সহম্্র জাতগোম্ঠকে বিলুস্ত করে চারটি প্রাচখন মৌল বর্ণ বা শ্রেণীতে রৃপান্তারত 
করতে । এই চারিটি প্রধান শ্রেণীর মধ্যেও সমস্ত উচ্ভনীচ ভেদাভেদ সম্পূর্ণ তুলে দেবার 
উপর তিনি বিশেষ জোর দয়েছেন। কিন্তু বংশানুক্রমিক বৃত্ত তুলে দিতে তান 
সম্মত হনাঁন। তাঁর মনে অনাবশ্যক প্রাতিযোগিতা বন্ধ করতে, সময় বাঁচাতে এবং 
কারগাঁর 'বিদ্যা সহজলভ্য করতে বংশানক্রামক বাৃত্তর উপর প্রাতাঁষ্যত চতুর্বর্ণ অত্যন্ত 
উপযোগী । ববাহ সম্বন্ধে অবশ্য তান বিশেষ রক্ষণশীল ছিলেন না। তাঁরশ দশক 
থেকে তিনি বাভন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহের সমর্থক ছিলেন, এবং শেষ বয়সে 
তাঁর নিজ তত্বাবধানে মিশ্র বিবাহ অন্াঙ্ঠত হয়েছে। কিন্তু জন্মগত চতুর্বর্ণকে মহাত্মা 
গান্ধী প্রকৃতির নিয়ম বলে ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন যে, একমান্ন প্রাচীন ভারতীয় 
খাষরাই এই নিয়ম আবিজ্কার করতে পেরেছিলেন। ষে নৈরাজ্যবাদী আদর্শ সমাজে 


ন্ট 


তান 'ব*বাস করতেন, তার সাংগঠাঁনক কাঠামো সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে 'তাঁন 
বলেন যে,. জল্মগত রাঁত্তর উপর প্রাতচ্ঠিত চতুর্বর্ণই এরূপ আদর্শ সমাজের 'ভান্ত হবে। 

স্বজাতির বাইরে বিবাহের সমর্থন এবং অস্পৃশ্যদের সম্মানের আসনে প্রাতন্ঠার 
প্রয়াসের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী জাতভেদ বিরোধী মনোভাবই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু 
একথাও সত্য যে গান্ধীজীর পথে ভারতের জটিল শ্রেণীভেদ উচ্ছেদ সম্ভব ছিল না, 
এখনও নয়। প্রথমত, জাঁতিভেদ প্রথাকে সমূলে বিনস্ট না করে অস্পৃশ্যদের অবস্থার 
উন্নাতিসাধন সম্ভব নয়। কারণ যতাঁদন জাঁতভেদ বর্তমান থাকবে, ততাঁদন এদের 
অন্য কোন জাতি গ্রহণ করবে না। অস্পৃশ্য নাম পাঁরবর্তন করে হরিজন নাম রাখলেই 
এদের পক্ষে সমাজের নীচের তলা থেকে উপরে উঠে আসা সম্ভব হবে না, যাদ না 
সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাকেই সমান করে ঢেলে সাজানো হয়। জাতিভেদ প্রথাকে সম্পূর্ণ 
ধবংস না করলে অস্পৃশ্যরা পণ্টমই থেকে যাবে, তাদের নতুন নামকরণ যাই হোক না 
কেন। দ্বিতীয়ত, শত সহম্্ জাঁতকে কিভাবে চার প্রধান শ্রেণীতে পর্যবাঁসত করা 
হবে, সে সক্বন্ধে গান্ধীজশ কোন সুস্পম্ট কার্ধক্ম রচনা করতে পারেনান। 'বাভন্ন 
কারণে বাস্তবে এমন রূপান্তর একেবারেই সম্ভব নয়, এবং গান্ধীজশী এ 'বষয়ে বিন্দু- 
মাত্ও সফলতা অজ্ন করতে পারেনান। তৃতীয়ত, জন্মগত বা্তর ভাত্ততে চার 
শ্রেণীকে বজায় রেখে তাদের মধ্যে পূর্ণ সামাঁজক, রাজনোৌতিক ও আর্ক সাম্য 
প্রতিষ্ঠা রক্ষণশীল মনের কঙল্পনাবলাস মান্র। পাঁরশেষে, চতুর্বর্ণের 1ভাত্ততে আদর্শ 
সমাজ গঠনের স্বপ্ন কার্যত মানুষের স্বাধীনতা, স্‌জনীশান্ত ও সণ্ণরণশনীলতাকে খর্ব 
করে প্রগাঁতাবরোধী, স্থাবর এবং প্রাতক্রিয়াশশল ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে চিরায়ত 
করবারই নামান্তর। ভারতে প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতা প্রাতষ্ঠা করতে হলে যে শাখা- 
প্রশাখা সমেত জাতিভেদের িষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাঁটিত করত্তে হবে, এ বিষয়ে দ্বিমত 
পোষণ করবার কোন অবকাশ নেই। তথাকাঁথত অস্পৃশ্যদের আবসংবাদী নেতা 
চিল্তানায়ক ডঃ বি আর আম্বেদকার অকাট্য যান্ততে এ সত্য চোখে আঙ্গুল 'দয়ে 
দৌখয়ে গিরেছেন। 

পরবতাঁকালে গান্ধীবাদী নেতারাও জাঁতিভেদ বিরোধী কোন আন্দোলন এদেশে 
গড়ে তুলতে সচেষ্ট হননি। অন্যান্য অনেকের মত তাঁরাও একমাত্র অর্থনোতিক ক্ষেত্রে 
শ্রেণীস্মস্যার সমাধান সন্ধান করেছেন এবং কায়েম স্বার্থের প্রীতি নৌতিক আবেদনের 
মাধ্যমে অর্থনৌতক প:নগ্িনে ব্রতী হয়েছেন। স্বাধীন ভারতে গান্ধীবাদী নেতারা 
শোষক শ্রেণী কিংবা অন্য কোন কায়েমী “স্বার্থের বিরুদ্ধে গান্ধীজী প্রদার্শত পথে 
প্রত্যক্ষ আহংস সংগ্রামে অবতীর্ণ হনান। নোৌতিক এবং আধ্যাত্বক 'ভান্তিতে ভূদান' ও 
গ্রামদান আন্দোলনের মাধ্যমে কীষক্ষেত্রে শ্রেণী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন মান্র। 
তাঁরা এ সত্য বুঝেও বোঝেমাঁন যে, সহম্রধা বিভন্ত জঁটল শ্রেণীভেদ বর্তমান থাকতে 
ভূদান বা গ্রামদানের সমবায়ী কার্ধসূচঁ সফল হওয়া অসম্ভব। জাতিভেদের কঠিন 
সমস্যার সামনে এসে হয়ত বা জনীপ্রয়তা হারাবার ভয়ে তাঁরা আধ্যাত্কতার সহজ 
পন্থাকে আশ্রয় করেছেন। নচেৎ ধাশান্তসম্পল্ন সর্বোদয় নেতারাও২ঁকভাবে জাতিভেদ 
?বরোধী আন্দোলন গড়ে না তুলে ভারতের গ্রামীণ সমস্যার সমাধান করতে চান তা 
বোঝা দুঃসাধ্য 

রাজনোতক দলগুলিও জাতিভেদ বিরোধ কোন ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের রাজনৌতিক আদর্শ যাই হোক 
না কেন, প্রায় সব রাজনৈতিক দলই দেশের আঁধকাংশ স্থানে নির্বাচনের সময় স্থানীয় 
আঁধবাসীদের জাতিপ্রাধান্য লক্ষ্য করে সে অনুযায়ী প্রার্থা মনোনীত করে এবং 
নির্বাচন? প্রচারের সময় প্রার্থার জাতির ভিজ্জিতেই নির্বাচকদের কাছে ভেটের জন্য 


২৯ 


আবেদন জানায়। কোন বিপ্লবী দলই জাতিভেদের বিরুদ্ধে কোন সহসংবদ্ধ প্রচার কিংবা 
পাণ-আন্দোলন গড়ে তোলবার চেস্টা করোন। এ অবন্থার একটি কারণ এই যে, অনেক 
রাজনোতক দলই এই ভ্রান্ত ধারণার বশবতাঁ হয়ে কাজ করে যে, 'বাঁভন্ন রাজনোতিক 
২ অর্থনৌতিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাঁতভেদ চেতনা ক্রমশ শবল:প্ত হয়ে যাবে । আরেকাঁট 
প্রধান কারণ এই যে, জাতিভেদ চেতনা এদেশের আমজনতার মনে এতই প্রবল যে, এ 
প্রথার সক্রিয় বিরোধতা করতে গেলে যে কোন রাজনোতিক দলই আঁনিবার্যভাবে তার 
জনীপ্রয়তা অন্তত সাময়িকভাবে হারাবে, এবং ফলে রাজনৈতিক প্রাতিদ্বান্দবতায় অন্যান্য 
দল থেকে পাছয়ে পড়বে। দেশের ও সমাজের ভাঁবষ্যং মত্গলের কথা চিন্তা করে 
কোন দলই আজ পধন্তি সামায়ক দলীয় ক্ষাত স্বীকার করে আপ্রয় সত্যের 1ভাত্ততে 
জনগণের জাঁতিভেদ চেতনায় আঘাত হানতে সাহল্লী হয়নি। 


॥ ৪8 ॥ 


যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আর্ক উল্লয়ন ও শিক্ষার 'বকাশের সঙ্গে সঙ্জো জাতিভেদ 
চেতনা জনমানস থেকে স্বতঃই বিলমপ্ত হবে এবং ফলে জাতভেদ প্রথার স্বাভাবিক 
মৃত্যু ঘটবে, তাঁদের মৌলিক ভ্রান্তির অজন্তর প্রমাণ চোখের সামনেই রয়েছে । দেশের 
সব সংবাদপত্র জুড়ে যাঁরা পান্রপান্রীর বিজ্ঞাপন দেন, তাঁদের আধকাংশ 'শীক্ষত এবং 
অনেকে বিত্তবান। কিন্তু তাঁদের শিক্ষা ও বিত্ত জাঁতিভেদের অন্ধ কুসংস্কারকে টলাতে 
পারোন। অনেক উচ্চাশাক্ষিত এবং বিভ্তবান ব্যান্তই স্বজাতর মধ্যে সীমাবম্ধ বিবাহে 
তো দঢপ্রাতজ্ঞ বটেই, এমন ক অপরের সঙ্গে আহার করতে এবং অপরকে স্পর্শ 
করতে অস্বীকার করেন। রক্তের পবিভ্রতা ও জন্মগত উচ্চনচ ভেদাভেদে বিশ্বাস এবং 
অন্যান্য গভীর কুসংস্কারের সঙ্গে পঠাঁথগত বিদ্যা কিংবা সণ্চিত অর্থের পাঁরমাণের 
কোন সম্পর্ক নেই। এদেশের ঘরে ঘরে তার প্রমাণ 'মিলবে। 

অর্থনৌোতক ক্ষেত্রে শুধুমান্ত্র কৃষক কিংবা শ্রীমক আন্দোলনের মাধ্যমেও জাতিভেদ 
[বল্‌প্ত করার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ যাঁরা এ ধরনের কোন আন্দোলনের সঙ্গে 
যুস্ত আছেন তাঁরাই জানেন যে বিশেষ আর্থিক দাঁবদাওয়া ছাড়া কোন বিষয়েই 'বাভন্ন 
জাতির শ্রামক কিংবা কৃষককে এঁক্যবদ্ধ করা যায় না। 'ববাহ এবং অন্যান্য সামাঁজক 
ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে তো নয়ই। অর্থনৈতিক দাঁব [নিয়ে আন্দোলন করলেও এভাবে 
এদেশের কৃষক-মজ:রের মানবতাবোধ জাগ্রত হয়েছে বা সামাজিক চেতনার বিশেষ 
উন্মেষ হয়েছে, এমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই। অতএব ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার 
পারপ্রোক্ষতে এসব আন্দোলনকে শ্রেণী সংগ্রাম আখ্যা দেয়া যায় না, কারণ জাতি- 
ভেদের উপর প্রাতিষ্ঠিত এদেশের জটিল শ্রেণীবৈষম্যকে এ ধরনের আন্দোলন টলাতে 
পারে না। আর এ জাতীয় আন্দোলনের এহেন পাঁরণাঁতই স্বাভাবক, কারণ আগেই 
বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে যে এদেশে জাতিভেদের মূল অর্থনৌতক কাঠামোকে 
আঁতক্কম করে বহুমুখশ হয়ে সমাজের অনেক গভপরে প্রবেশ করেছে। পঠাজপাতি, 
জোতদার, মহাজন প্রভৃতি জালিমদের বিনাশ করা এবং সেজন্য ক্লান্তিকারী কৃষক-শ্রাীমক 
আন্দোলন গড়ে তোলা সচেতন মানুষের এীতহাঁসিক দাঁয়ত্ব। 'কল্তু কেবলমাত্র এর 
মাধ্যমে সহত্রধা বিভন্ত ভারতীয় শ্রেণীসমাজকে সাম্য ও স্বাধীনতার 'ভীত্ততে ঢেলে 
সাজানো সম্ভব নয়। কায়েমী আর্ক স্বার্থকে শায়েস্তা করে, মেহনত মানুষের 
আর্থক উন্নাতির জন্য যাঁরা বিরামহীন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, তাঁরা সকলের শ্রদ্ধাভাজন। 
সর্বদেশে সর্বকালে এ ধরনের আন্দোলনের প্রয়োজন ও এীতহাঁসক ভূমিকা ষে কোন 


থ্)০ 


শারফ এবং অনুভবধ মানুষই একবাক্যে স্বীকার করবেন। কিন্তু এহেন আন্দোলনকে 
অন্তত এদেশের পটভূমিতে প্রকৃত শ্রেণী সংগ্রাম আখ্যা দেয়া কোন মননশশল মানুষের 
পক্ষে সম্ভব নয়। - 

অনেককে আবার বলতে শোনা যায় যে, একমান্র কোন মহামানবের আবির্ভাবেই 
জাঁতভেদের জহর থেকে এদেশের সমাজ জীবন মুস্ত হতে পারে। 'কন্তু যে বিষ বৃ 
যুগ ধরে বাসা বে'ধেছে লক্ষ কোট মানুষের অবচেতন মনের গহনে, কোন নীলকণ্ঠই 
সে বিষ পান করে এ সমাজকে অমৃতলোকে জাগ্রত করতে পারবেন না। আত্মাবস্মৃত 
যে বিপুল জনতা 'দবসে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, কোন ম.য়োজ্জনের উদাত্ত কণ্ঠস্বরই তাদের 
সহসা সচেতন করে তুলতে পারবে না। শ্যামের বাঁশীতে হয়তো বা যমুনার জলে 
উজান বইতে পারে। কিন্তু অধৃত নিষুত মানুষের মনে জোয়ার আসবে না। এমাঁনতর 
অনেক মহামানব এদেশের সামাজিক কাঠামোকে বন্দুমাত্র নড়াতে না পেরেই অতাঁতের 
গভে 'বলীন হয়েছেন। এদেশের ভীষণ কাঁঠন শ্রেণী সংগ্রাম ধূসর প্রসর রাজপথে, 
গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে, মানুষের ঘরে ঘরে, বিরাট এবং বহমুখাঁ জাতিভেদ বরোধী 
আন্দোলন ও অস্যুথানের সঙ্গে আঁবাচ্ছন্নভাবে যুস্ত হয়েই আত্মপ্রকাশ করবে। 

পাঁথবীর সব দেশে যে বিপ্লবী যূবশন্তি ইতিহাসের অগ্রদূত সে যুবশান্তই ভ্রান্ত 
চেতনায় আচ্ছন্ন এদেশের 'বপুল জনতাকে তারুণ্যের কষাঘাতে তীব্র ভীষণ চেতনায় 
জাগিয়ে তুলতে পারে। মানবতার আদর্শের আলোকে উজ্জবল যুবশান্তিই ভারতীয় 
সমাজের সারসারি লোৌহপ্রাকারগুলি চূর্ণাবচূর্ণ করে মানুষের মনের আর ঘরের দরজা 
'একই সঙ্গে খুলে দিতে পারে। লক্ষ লক্ষ এই বিদ্রোহ নায়কনায়িকারাই স্পর্ধা রাখে 
বেশরম জাতিভেদে পদাঘাত হেনে শুধু মানবতার পরিচয়ে আর ভালোবাসার অঙ্গনকারে 
জীবনসাথী বেছে নিতে, আর এই মানবতা ও মু্ত ভালোবাসাকে এক বিরাট গণ- 
আন্দোলনের রূপ দিতে । তারাই জানে সমাজের 'পরামিডকে উল্টে দিয়ে নীচের তলার 
অস্পৃশ্য, আঁদবাসী আর শূদ্রদের সকলের উপরে এনে বসাতে । বহু ষৃগ সাত 
ধমাঁয় কুসংস্কারকে যৌবনের অনলে দগ্ধ করে তারাই পারে সামাজিক আচার-অনুচ্ঠান 
আর পারস্পারক সম্ব্ধকে মানবতার সুদ্ঢ় ভাত্ততে প্রাতিষ্ঠা করতে । নিভয় 
যৌবনই পারে এদেশের এঁলট কালচারকে ছাপিয়ে দয়ে অস্পৃশ্য, আঁদবাসী আর 
শূদ্রদের বাঁলম্ঠ সংস্কীতিকে গণসংস্কীতির রূপ দিতে । তারাই সাহস রাখে জাতিগোষ্ঠীর 
নামে মানবাঁশশুর নাম না রেখে তাকে নতুন নামে ডাকতে, তার ছাড়পন্রে শুধু 
মানুষের পাঁরচয়টুকুই লিখে দিতে । যোদন এ*বরাট বিপ্লব সমাজকে তোলপাড় করবে, 
সোঁদন জাগ্রত শোষত মানুষ সমস্ত সামাঁজক শোষণের সঙ্গে আর্ক শোষণের 
শৃংখলও চাঁকতে চূর্ণ করবে। স্চেতন মানব সন্তান সোঁদন রুদ্রমূর্তিতে সব অসুরকেই 
সংহার করবে। এত বড় ভীষণ বিপুল সাংস্কতিক বিপ্লব পাথবীর কোন দেশের 
ইতিহাসে কোনকালে হয়ান, কারণ ক্লান্তির পথে এত কঠিন আর এত অসংখ্য বাধাবন্ধ 
পৃথবশর আর কোন দেশে ছিল না, আজও নেই। ভারতের মাঁটতে দাঁড়য়ে কোন 
মহামানব কিংবা মহাবিঞ্কবী আজ পর্যন্ত এত বড় বে-নজির গণাবপ্লবের স্বপ্ন দেখেন 
ীন। ভারতের ঘরে ঘরে এ বিরাট সাংস্কাঁতক বিপ্লব একাঁদনে সম্ভব নয়। কিন্তু আজ 
যাঁদ ভারতের দুরন্ত যৌবন হাওয়ার মুখে ঝড়ের বীজ ছাড়িয়ে দতে পারে, তবে 
আগামীকাল নিঃসন্দেহে সে তুফান ভারতের মাান্ত আনবে। 


৩৯ 


সাম্প্রদায়কৃতার উৎস 


যেসব দুর্মর প্রাতাক্য়াশখল শান্ত মনষ্যসমাজে কীত্রম বিভাজন স্‌ম্টি করে মানব 
জাতির সংহতি ও প্রগাঁতকে প্রাতহত করছে, সাম্প্রদায়িকতা তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। 
ভদ্রবেশী এই বর্বরতা আধুঁনক যুগে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মান্ধতা ও 'বিকারগ্রস্ত 
রাজনীতির ঘৃপকান্ঠে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বলি দয়েছে, আর সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় 
কাঠামোকে করেছে খণ্ড, ছন্ন, 'বাক্ষিপ্ত। চিরপুরাতন জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় হিন্দু 
সমাজকে সহম্রধা বিভন্ত করে এদেশের তথা মনুষ্যজাতির কলঙ্করুপে দাঁড়য়ে রয়েছে, 
আর দেশকে করেছে শান্ত ও প্রগাঁতিহশন। তার উপর আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়ক সমস্যা 
এদেশের সমাজকে 'দ্বিধাঁবিভন্ত করেছে, খর্ব করেছে তার শান্ত, মল্থর করেছে তার গাঁতি- 
বেগ, আর পাঁথবীর সামনে রচনা করেছে এদেশের জন্য এক হানস্থান। ক্লান্তিকারী 
পরিবর্তনের মাধ্যমে জাতিভেদের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়কতার কলূষ থেকেও এদেশকে 
মুস্ত করতে না পারলে বিরাট প্রাণের স্পন্দন আর গণশান্তর অভ্যুদয় আমাদের মুমূর্ষ 
জাঁবনে আর আসবে না কোনাঁদন। 

সমাজবিজ্ঞানে সম্প্রদায় কিংবা কাঁমউীনাঁট বলতে ধর্মীভীত্তক সামাঁজক বিভাজন 
বোঝায় না। 'নাদ্ট ভৌগোলিক সীমার মাঝে গড়ে ওঠা এবং পারস্পারক একাত্মবোধ, 
ভূমিকাবোধ ও নির্ভরশীলতাবোধ প্রভাতি অনুভূতির উপর প্রাতষ্ঠিত ষে কোন মানব- 
গোম্ঠীকেই সম্প্রদায় আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু বিচিত্র এই ভারতবর্ষে শ্রেণভেদ প্রভীত 
অন্যান্য অনেক সামাজক প্রাতষ্ঠানের যেমন আজব রূপান্তর ঘটেছে, হন্দ-মুসলমানের 
এীতহাসিক সম্পক্কে কেন্দ্র করে সম্প্রদায় এবং সাম্প্রদায়কতাও তেমাঁন এক বিকৃত ও 
বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। এদেশে 1হন্দ,-মুপলমানের জাঁটল এীতহাঁসক সম্পকের 
ধমী়, রাজনৈতিক, আর্ক, সামাঁজক প্রভৃতি 'বাঁভন্ন উপাদানের মধ্যেই অতএব 
সাম্প্রদায়কতার উৎস ও তার সমাধান সন্ধান করতে হবে। 

হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের তত্বগত আসমান-জাঁমন পার্থক্য এবং তজ্জনিত তাদের 
পারস্পারক অসামঞ্জস্য ও বিরোধিতাকে এদেশে সাম্প্রদায়কতার মূল কারণ বলে গণ্য 
করাই প্রচলিত রীতি । আর এই ধারণার বশবতাঁ হয়েই এদেশের অনেক িন্তানায়ক ও 
সমাজ সংস্কারক সর্ব ধের সমতা কিংবা সমন্বয়ের বাণী প্রচার করে এদেশে সাম্প্রদায়ক 
সমস্যা সমাধানে বলত হয়েছেন। এ“দের মধ্যে ব্যাপকভাবে এবং বাস্তব রাজনোতিক ক্ষেত্রে 
হন্দু-মুসলমানের এক্য স্থাপনে রতন হয়েছিলেন একমাত্র মহাত্মা গান্ধী, এবং এই 
উদ্দেশ্যে তাঁর আজীবন সাধনাই জাতীয় সংহাঁত নির্মাণে এ-যৃগের বৃহত্তম ও অহত্তম 
প্রয়াস। আত্মজীবনীতে তান লিখেছেন যে, শৈশব থেকেই তানি খহন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
সম্প্রীতির স্ব্ন দেখতেন। দাঁক্ষণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে নির্যাতিত 
ভারতীয়দের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার সময়ও তিনি ভারতীয় 'হন্দু-মুসলমানদের 


৩. 


প্রণীতর সম্পর্ক বজায় রাখবার 'দকে বিশেষ মনোযোগ 'দিয়েছিলেন। ১৯২০ সালে আহংস 
অসহযোগের মাধ্যমে সারা ভারতে সর্বপ্রথম যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন তিনি গড়ে 
তোলেন, তারও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনে জাতীয় 
কংগ্রেসকে শামিল করে ভারতে 'হন্দু-মৃুসলমানের এঁক্য সুদ্‌ড় করা। পরবতর্ঁ কালে 
সাম্প্রদায়ক 'বরোধ এবং খুনোখাীনর বরুদ্ধে তিনি নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন এবং 
পরস্পরের ধর্মের প্রাত হিন্দু-ম:সলমানদের শ্রদ্ধার 'তীন্ততে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে 
তোলার বাণণ প্রচার করেছেন। ১৯৪৬ সনে আসন্ন স্বাধীনতার পারপ্রোক্ষতে ভারতে 
যখন একাঁদকে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুত এবং অন্যাদকে ধর্মের নামে ব্যাপক গণহত্যা 
চলাছিল, গান্ধীজী তখন ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল 'দল্লি থেকে বহু দূরে নোয়াখালি এবং 
বিহারে কঠিন প্রত্যয় নিয়ে সাম্প্রদায়ক দাঙ্গার বিরুদ্ধে একক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালিয়ে 
[গিয়েছেন। তাঁর জীবনের শেষ অনশন সত্যাগ্রহও ছিল রাজধানশ 'দল্লিতে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার 'বিরুদ্ধে। অন্তিম আত্মবালদানও তান করে গেছেন ধর্মের নামে মানুষে 
মানুষে অন্ধ হংসার বরুদ্ধে চরম প্রাতবাদ হিসেবে । 

শুধু রাজনশীতির ক্ষেত্রেই নয়, প্রচীলত ধমীয় 'আচারের মাপকাঠিতে বিচার করলে 
সামাঁজক দৃষ্টিকোণ থেকেও হন্দ-মুসলমানের সম্পর্ক সম্বন্ধে মহাতআ গান্ধীর 
মতামত ছিল এক অর্থে যুগোত্তী৭ণ। প্রথম জীবনে বিবাহ বিষয়ে যাঁদও তানি সাধারণ- 
ভাবে সনাতনপল্থী ছলেন, 'তারশ দশকের মধ্যভাগ থেকে তিনি এই মনোভাব 
পারবর্তন করে হিন্দু-মসলমানের অবাধ বিবাহ সমর্থন করেন এবং স্বাগত জানান। 
তবে তাঁর বন্তব্য ছিল যে কোন পক্ষই নিজের ধর্ম পরিবর্তন করবে না এবং নিজ নিজ 
ধর্মে গভশর আস্থা পোষণ করবে। পরস্পরের ধর্মের প্রাত শ্রদ্ধাই হবে এ ধরনের 
নিবাহের ভীত্ুস্বরূপ। দুই ধর্মের মধ্যে যে কোন ধর্মের পুরোহতই এরকম 'াববাহের 
অনুষ্ঠানে পৌরোহত্য করবেন। আর প্রয়োজনবোধে 'সাঁভল 'বিবাহও চলতে পারে। 
বর্তমান কালে এ-আদর্শকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হলে এবং নিজের জীবনে 
রূপাঁয়ত করতে হলে অনেক উচ্চণ্ড প্রগ্গাতশশীলই সম্ভবত মূর্হা যাবেন। 
*গান্ধীজীর এই সাম্প্রদায়ক সম্প্রীতর আদর্শ কিন্তু সম্পূর্ণই ভর করে ছিল 
প্রগাঢ় ধর্মীবশ্বাস আর পরস্পরের ধমের প্রাত শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উপর। নিজের 
জশবনে তিনি ছিলেন গভীর ধার্মক, আর হিন্দু ধর্মের প্রাত তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও 
অটল আনুগত্য তানি বার বার ঘোষণা করেছেন। তিনি আশা করতেন যে, মৃূসলমানও 
তাঁর নিজের ধর্মে গভীর আস্থা পোষণ করবেন এবং সে ধর্মের মধ্যে নিজের জীবনকে 
উচ্চগ্রামে বে'ধে রাখতে প্রয়াসী হবেন। স্বধর্মের প্রাত এই অচল আস্থা ও আনুগত্যের 
মাধ্যমেই মানুষ অপরের ধর্মের প্রাত শ্রদ্ধাবান হবে এবং পরধর্মকে ভয়াবহ জ্ঞান না 
করে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। নয়নের দৃষ্টি থেকে বিদ্বেষের কালো ঘুচলে পরে মানুষ 
যে ধর্মের দকে চোখ মেলবে সেখানেই আলো দেখতে পাবে। নিজের ধর্মে 'যাঁন 
প্রকৃত ধার্মক, পরধর্মেও তিনি ঈশবর-আল্লার প্রকাশ দেখতে পাবেন। এই আশায় 
বুক বে'ধেই তান 'চত্তশ্াদ্ধর মাধ্যমে ভারতে 'হন্দু-মুসলমানের এক্য স্থাপনে ব্রত+ 
হয়োৌছলেন, এবং এ 'িববাসেই জীবনের প্রাতি সন্ধ্যায় মিশ্র প্রার্থনা-সভায় গণীতা, 
কোরান, বাইবেল প্রভাতি বিভিন্ন ধর্মের শাস্রগ্রন্থ থেকে সমবেত শ্রোতাদের পাঠ করে 
শোনাতেন। 

বর্তমান ভারতেও অনেকেই ধমাঁনরপেক্ষতা বলতে বোঝেন নিজের ধর্মাচারে 
আঁবচল থেকে পরধমেরি প্রাতি আহংস মনোভাব পোষণ করা । এ ধারণা বহুল প্রচলিত 
যে. ধর্মীনরপেক্ষ রাষ্ট্র সব ধর্মকে সমানভাবে বিকাশ লাভ করবার সুযোগ দেবে এবং 
1বভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোককে জাগতিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অক্ষুণ্ন আঁধকার দেবে। 


৩০ 


তারপর সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ পর্যন্ত সকলেই যে যার 
জপতপ, নামাজ-প্রার্থনা, পৃজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান এবং সাধুসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত 
থাকবে। এই মতে বিশ্বাসীরা মনে করেন 'ঘে, এর ফলে 'বাঁভন্ন ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি 
এবং অনুরাগের সম্পর্ক গড়ে উঠে জাতীয় সংহাতিকে শীন্তশালী করে তুলবে। 

কিল্তু প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়কতাকে শহ্ধুমান্র- একটা ধর্মায় বোঝাপড়ার ব্যাপার 
মনে করা ইতিহাস ও সমাজাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুতর ভুল, এবং এক গভীর 
ও বহৃমুখী সামাজিক সমস্যার আতিসরল ব্যাখ্যা ও সমাধানের প্রয়াস মান্র। আর এ 
জাঁটল সমস্যার প্রাত এদেশের চিন্তানায়ক এবং সমাজ-সংস্কারকদের এই আঁতসরল 
মনোভাবই আধ্বানক যুগেও ভারতবর্ষে এক বিরাট সামাজিক কলঙ্কের স্থায়ত্বের কারণ । 
১৯১৪৬ সনে মহাত্মা গান্ধী আক্ষেপ করে বলোছিলেন যে, আজীবন সাম্প্রদায়কতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার পর যাঁদ 1তাঁন ভাবতে পারতেন যে, এ সমস্যার সমাধান হয়েছে, 
তবে এই জীবন-সম্ধ্যায় তান আনন্দে শিশুর মত নৃত্য করতেন কিন্তু সে সৌভাগ্য 
ভাঁর হয়নি। জীবনের শেষ অঞ্কে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়কতার বিরদ্ধে তাঁর প্রায় একক 
ব্যর্থ সংগ্রাম এবং তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন ও সাধনাকে ছিন্নভিন্ন করে ভারতীয় উপ- 
মহাদেশের 'দ্বধাবিভাগ, তাঁর নোৌতিক উদারতা ও প্রগাতশলতার পেছনে পথের 
'িভ্রান্তিরই দুঃখবহ পাঁরচয়। আর নব্য ভারতে ধর্মীনরপেক্ষতার আদর্শ ও নীতির 
আড়ালে সাম্প্রদায়কতার দুর্মর কালসাপ ক্ষণে ক্ষণে মাথা তুলে উঠবার কারণও 
চিন্তার ও পল্থার বিভ্রান্তি। প্রকৃতপক্ষে ধায় আবরণের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়ক 
সমস্যার বহু গভশরতর রাজনোতিক, অর্থনৌতিক ও সামাজিক কারণ এদেশের হীতহাসের 
গহনে নাহত আছে, এবং সে সব কারণ দূর না হলে কেবলমাত্র ধর্মভরু মানুষের 
চত্তশ্দ্ধর মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সামাঁজক পাঁরবেশ থেকেই 
মানুষের ব্যান্তত্ব, মানাসকতা ও চিন্তাধারা গড়ে ওঠে, আর মানুষে মানুষে ব্যন্তিগত 
কিংবা গোষ্ঠগত সংঘাতের বীজও সামাজিক পাঁরবেশের মধ্যেই নিহিত। সে পাঁরবেশের 
সংস্কার, শোধন ও পাঁরবর্তন না করে শুধু াম্টি কথা বা ধর্মীচন্তার মাধ্যমে এ 
সংঘাতের মূলোচ্ছেদ করা অথবা কোন নকল মানবগোচ্ঠীর হৃদয়ের পারবর্তন .করা 
সম্ভব নয়। 


২ ॥ 


এদেশে সাম্প্রদায়কতার অন্যতম প্রধান কারণ নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক । মধ্যযুগে 
শহন্দ: সমাজে আর্ক এবং সামাজিক দক থেকে শোষিত ও নপীঁড়ত যেসব তথা- 
কাঁথত 'নম্নশ্রেণশর মানুষ সমাজের একেবারে নশচের তলায় পড়ছিল, প্রধানত তাদের 
মধ্য থেকে ধর্মান্তারত হয়েই বহুসংখ্যক মানুষ এদেশে মুসলমান হয়েছিলেন। বাহ্‌রা- 
গত মুসলমানেরা সংখ্যায় ছিলেন নগণ্য, এবং তাঁরা সর্বদাই এ দেশের রাম্দ্রীয় জীবনের 
একেবারে উপর তলায় থেকে সব রকম রাজনৌতিক ও আর্ক সুবিধা ভোগ করতেন। 
তাঁদের সঙ্গে এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বশেষ কোন সম্পর্ক 'ছিল না, আর 
তাঁদের সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের সংখ্যাগারম্ঠ অংশের আর্ক বৈষম্য ছিল 
আসমান-জামিন। উপরন্তু, মধ্যযুগীয় সামন্ততান্িক আর্ক ব্যবস্থায় আঁধকাংশ 
হিন্দুর মত আঁধকাংশ মুসলমানও ক্ষুদ্র চাষী কিংবা দনমজুর গহসেবেই জর্ীবকা 
নর্বাহ করতেন । শুধ্‌ ধর্ম পারবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে সামল্ত- 
'তাল্লিক শোষণের শেকল ছিড়ে আর্থিক প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। 


৬১৪ 


ইংরেজ আমলে িন্দু-মুসলমানের আর্ক অবস্থার তুলনামূলক পাঁরবর্তন ঘটে। 
যে আগ্রাসী 'বদেশন শল্ত তাঁদের হাত থেকে রাজশান্ত ছিনিয়ে নিয়েছিল, তার সঙ্গে 
এদেশের পরাজিত মুসলমান রাজন্য ও সামন্তরা কোন আপোস করেনান। ইংরেজী 
[শক্ষা ও ইংরেজের অধীনে চাকুরির জন্য তাই তাঁরা বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। 
অনেকটা সে কারণেই ব্রিটিশ সরকার এদেশের মুসলমানদের কিছুটা সন্দেহের চোখে 
দেখতেন। অপর পক্ষে মুসালম শাসনে নিপীঁড়ত 'হন্দু সমাজ মুসলমান শাসকদের 
শু ইংরেজের অধীনে শিক্ষা লাভ এবং চাকুরি গ্রহণ করে নিজেদের আর্ক ও 
সামাঁজক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্লাতির সুযোগ পেল। ফলে ইংরেজ আমলের প্রথম 
যুগ থেকেই ইংরেজ ভাষায় সামান্য শিক্ষিত এবং ইংরেজের অধীনে করাঁণক 1কংবা 
মুনশির কাজে নিযুস্ত এক তথাকাঁথত ভদ্রলোক কিংবা বাবু শ্রেণী হিন্দু সমাজের মধ্য 
থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে । ব্যবসা-বাণিজ্যেও হিন্দুরাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন, 
এবং কর্নওয়াঁলস প্রবার্তত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে আঁধকাংশ জামদারীও 
হন্দুদের হাতে চলে যায়। এমনিভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার* অভ্যন্তরে লভ্য 
বোঁশর ভাগ আর্ক সুযোগ-সাবিধা হিন্দুরা আঁধকার করে নেন এবং ফলে মৃসল- 
মানদের আর্থিক পারাস্থাতর তুলনামূলক অবনাতি ঘটে, আর আঁধকাংশ মুসলমান 
সাঁত্যকারের প্রোলতারয়েতে পাঁরণত হন। অতল দাঁরদ্যে নিমাঁজ্জত এবং বিদেশী 
শোষণ-শাসনে জজীরত এদেশের সব সাধারণ মানুষই অবশ্য এক অর্থে প্রোলিতা- 
রয়েত শ্রেণীভুন্ত ছিলেন। কিন্তু তথাঁপ' 'ব্রটিশ রাজত্বের প্রথম ভাগে হিন্দুদের সামনে 
এল রুমবরধমান সুযোগ-সুবিধা, আর মুসলমানদের সামনে নেমে এল হতাশা আর 
অন্ধকার । 

১৮৫৭ সালের সপাহশী বিদ্রোহ কিংবা প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় 
থেকে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গীবরোধী আন্দোলন পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের মুসল- 
মানাবরোধী নীতি বিশেষ প্রকট রূপ ধারণ করে, কারণ ইংরেজের দ্মণ্টতৈ এ বিদ্রোহ 
ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিলীয়মান মুসলমান রাজকীয় শ্রেণীর প্রচণ্ড পাল্টা 
আক্রমণ। এ সময়ে ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দ আঁধপত্যে উদারনৈতিক 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসৌছলেন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 
প্রাতষ্ঠার অশ্ত্রণী ভূঁমকা গ্রহণ করোছলেন। এ সময়েই 'হন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরি, 
স্বাধীন পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্রীবাদ্ধ ঘটে সবচেয়ে বেশী এবং মুসলমান ধর্মী- 
বলম্বীদের আঁধকাংশ আনবার্ঘভাবে এক শের্দটবঘত আঁর্থক শ্রেণীতে পারণত হয়। 
এভাবে ধর্মের সঙ্গে আর্থিক অবস্থার এক সমীকরণ সৃষ্টি হয়, এবং সাম্প্রদায়ক 
বদ্বেষ ধর্মের অন্তরালে প্রকৃতপৃক্ষে শ্রেণীবদ্বেষের রূপ নেয়। ১৯০৫ সনের পর 
থেকে ইংরেজ সরকারের নীতি অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ বরে, এবং 
সাম্প্রদায়কতার ইন্ধন যাঁগয়ে রাজনোতিক দিক থেকে. সংঘবদ্ধ হয়ে হিন্দুদের বরুদ্ধে 
সংঘাতে অবতীর্ণ হবার জন্য এদেশের মুসলমানদের, বিশেষ করে আঁভজাত শ্রেণীর 
মুসলমানদের, উৎসাহিত করে। “কিন্তু এর ফলে লক্ষ লক্ষ দাঁরদ্র মুসলমানের আঁর্থক 
অবস্থার কোন তুলনামূলক উন্নাত হয়নি, কারর্ণ শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে তারা 
ইতিমধ্যেই অনেকটা 'পাছয়ে পড়েছিল। এই আর্থক স্বার্থের সংঘাতেই প্রধানত হিন্দু 
মুসলমানের রাজনোৌতক সংঘাত ও পাকিস্তানের দাবিকে ক্লমশ শন্তিশালন' করে তোলে। 

কিন্তু আর্থক সংঘাত সাম্প্রদায়কতার প্রধান কারণ হলেও একমান্ন কারণ নয়। 
উনাঁবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতের সামাজিক বিবর্তনের মধ্যেও সাম্প্রদায়ক 
বিদ্বেষের উৎস নিহিত আছে। ব্রাহ্ম সমাজ থেকে আরম্ভ করে প্রার্থনা সমাজ, আর্য 
সমাজ, 1থওসাঁফক্যাল সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভাতি যেসব ধর্মসংস্কারমূলক 
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আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাদের উৎস ও অনপ্রেরণা মূলত 'হন্দু ধর্ম ও দর্শনের মধ্যেই 
নিহত 'ছিল। উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশে জাতীয় রাজনোতিক নবজাগরণ 
বহুলাংশে এই ধমণয় নবজাগরণেরই ফলশ্রাত। .বাঁমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভাতির 
সামাজিক ও রাজনোতিক চিন্তাধারাও ছিল ধমীয় প্রেরণা প্রসৃত, এবখ ১৯০৫ সালের 
স্বদেশী কিংবা বঙ্জভঙ্গ আন্দোলনের সময় এ ধরনের হিন্দুধর্মীভাত্তক রাজনীতির, 
বিশেষ বিকাশ ঘটে। পরবর্তী কালে গাম্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনও প্রকাশ্য 
এবং স্বীকৃত রূপেই গড়ে উঠোছিল ধর্মীচন্তার সঙ্গে আবচ্ছেদ্যভাবে, কারণ গান্ধীজী 
ও তাঁর অন:গামীরা ধর্ম ও রাজনীতিকে অঙ্গাঞ্গভাবে জাঁড়ত জ্ঞান করতেন। 
তাত্বক দিক থেকে গান্ধীজীর মতে এহেন ধমারঁয় রাজনীতি কোন ধর্মীবশেষের উপর 
প্রতিন্ঠত না হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে আনবার্ধভাবেই, এদেশের রাজনৌতিক আন্দোলন 
মূলত 'হন্দু-ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠোছিল। 

হিন্দু সমাজের মধ্যে এ ধরনের ধমাঁয় নবজাগরণ এবং ধর্মীভীত্তক রাজনীতির 
বিকাশে ভীত-সন্দস্ত হওয়া এদেশের মুসলমানদের পক্ষে ছিল খুবই স্বাভাঁবক। যে 
বঙ্গভঞ্ঞাঁবরোধী আন্দোলন থেকে ভারতে তীব্র এবং ব্যাপক রাজনোতিক আন্দোলনের 
সত্রপাত, সে আন্দোলন শুধু যে প্রেরণা ও ব্যবহারক দক থেকে হিন্দু ধর্মের উপর 
প্রতিষ্ঠিত 'ছল তাই নয়, সোঁট গড়ে উঠোঁছল ভারতের এমন একটি প্রদেশে যেখানে 
ধর্মের দিক থেকে মুসলমানেরা ছিলেন সংখ্যাগারষ্ঠ। অতএব বঙ্গভঙ্গাবরোধন 
আন্দোলনে বাংলার মুসলমানেরা যাঁদ শামিল না হয়ে থাকেন তাতে 'বাঁস্মত হবার 
কোন কারণ নেই। এঁতিহাসক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এও কোন আকাস্মিক 
ঘটনা নয় যে, বঞ্গতঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময়েই মহসালম সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 
জন্মলাভ করে এবং মুসাঁলম লীগের 1শলান্যাস হয়। একই কারণে পরবতরট কালে 
গান্ধীজী পাঁরচালিত জাতীয় আন্দোলন থেকে ভারতের আঁধিকাংশ মুসলমান দূরে 
সরে থাকেন, এবং ইংরেজের প্ররোচনায় ও 'জন্নার নেতৃত্বে মুসালম লীগ ক্রমশ 
শান্তশালী হয়। | 

দবতীয়ত, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের উপর প্রাতাঁষ্ঠত দুটি সমাজব্যবস্থার মধ্যে 
কতকগনাল মৌলিক পার্থক্য আছে. যার ফলে প্রাকস্বাধীনতা যুগে উভয় ধর্মগোম্ঠীর 
মধ্যে এক দূুস্তর সামাজিক বাধা মাথা তুলে দাঁড়য়েছিল। "হিন্দু সমাজব্যবস্থার মধ্যে 
এক 'দকে যেমন আছে কিছুটা উদার পরমতসাহিফ্তা, অপর 'দকে তেমান আছে 
আভ্যন্তরীণ গণতন্বের একান্ত অভার্ব। অগণিত ধর্মীয় মতবাদ, এমন ক নাঁস্তক 
অস্পৃশ্যতা সামাঁজক গণতল্লের সম্পূর্ণ অভাবের জহলন্ত উদাহরণ। অপর পক্ষে 
ইসলাম ধর্মের উপর প্রাতাষ্ঠত সমাজে আভ্যন্তরীণ গণতল্ত প্রায় পূর্ণরূপে বিকাশত। 
কিন্তু বিধর্মীর প্রাতি অসাঁহফতা অত্যন্ত প্রকট । ইসলামে 'ব*বাসীদের মধ্যে সামাঁজক 
সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্ভবত অন্য যে কোন ধমগোম্ঠীর চেয়ে প্রবলতর। আবার তেমাঁন 
অপর ধম'গোষ্ঠীর প্রাতি, বিশেষত মরুভূঁমজাত ধর্ম ছাড়া অপর সব ধর্মের প্রাতি, 
অসাহফ্ূতা ও বিদ্বেষ সম্ভবত অন্য কোন ধমণগোম্ঠীর পরধর্ম বিদ্বেষের চেয়ে 
প্রকটতর। তাত্বক দিক থেকে এদেশের হিন্দুরা যাঁদ মুসলমানদের কাছে গণতন্তের 
দাঁক্ষা গ্রহণ করতেন, আর মুসলমানেরা যাঁদ 'হিন্দুদের কাছে পরমত-সাহষ্কৃতা 'শখতেন, 
তবে এদেশে হন্দ-মুসলমানের সংঘাতের পাঁরবর্তে এক সমন্বয়ধমঁ উদার সমাজ- 
ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু বহ শতাব্দীর পদাঞ্জত ভ্রান্ত চেতনাকে অস্বীকার 
করে, এবং আধ্যাীনক যুগের আর্ক ও রাজনৈতিক সংঘাতকে উত্তরণ করে এই আদর্শ 
তাত্বক পাঁরাষ্থাত গড়ে ওঠা সম্ভব হয়ান। 
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তৃতীয়ত, অসংখ্য সামাঁজক শ্রেণীভেদের উপর প্রাতান্ঠত সংখ্যাগারষ্ঠ 'হল্দু 
সমাজ মুসলমানদের সমাজের একেবারে নীচের তলায় ঠেলে দিয়েছিল। হিন্দু সমাজের 
নিপীড়িত এবং তথাকাথত শনম্নশ্রেণী থেকে মুসলমানেরা ধর্মান্তরিত হয়োছিলেন, 
এীতহাঁসক দক থেকে এই ছিল সম্ভবত মুসলমানদের সামাঁজক হানস্থানের প্রধান 
*কারণ। প্রকৃতপক্ষে সামাঁজক "দিক থেকে 'হন্দু অস্পৃশ্যদের চেয়েও মুসলমানদের 
অবস্থা ছিল 'নকৃষ্টতর। আর্থক বৈষম্য এই সামাজিক বৈষম্যকে আরও শীশ্তশালশ করে 
তুলোছল। তাছাড়া খাদ্যাখাদ্য, পোশাক-পাঁরচ্ছদ, নামকরণ প্রভীত ধর্মীভীত্তক পার্থক্য 
ছিল অসংখ্য। সব কারণ মলে 'হল্দু-মুসলমানের সামাঁজক বৈষম্য এদেশে এত 
প্রকট রূপ ধারণ করে যে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই দুই ধর্মের লোকেরা একই গ্রাম কিংবা 
শহরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় বাস করতেন। সামাঁজক বিচ্ছেদ ও 
ভৌগোলিক বিচ্ছেদ পরস্পরকে বাঁড়য়ে তুলতো চক্রবৃদ্ধি হারে। 

সাম্প্রদায়কতার রাজনোতিক উৎসও যে আধ্াাঁনক ভারতের হীত্হাসে কম গভনর 
নয়, তা এই শতকের প্রথমার্ধের রাজনোতিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা 
যায়। প্রকৃতপক্ষে আর্ক ও সামাঁজক সংঘাতও অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রাতি- 
দ্বন্দিতা ও 'বাচ্ছল্লতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। মধ্যযুগীয় ভান্ত আন্দোলন ছল 
রাজনোতিক দক থেকে পরাজত ভারতীয় সমাজের এক 'আঁধাবদ্যক জবাব স্বরূপ, 
এবং তারই মধ্য দিয়ে পরাঁজত হিন্দু সমাজ পরোক্ষভাবে নিজের হৃতগৌরব ফিরে 
পাবার প্রয়াস পেয়োছল। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী শিক্ষা এবং ধর্ম সংস্কারের 
আন্দোলনগহাঁলও ছিল ইংরেজ রাজত্বের কাঠামোর মধ্যে হিন্দু সমাজের হারানো গৌরব 
ফিরে পাবার পরোক্ষ প্রয়াস। এসবের মাধ্যমে 'হন্দু মধ্যাবত্ত শ্রেণী উনিশ শতকের 
'দ্বতীয়ার্ধে আর্ক সুযোগ-সবিধাগ্াল আঁধকার করে ফেলে, আর অন্যাদকে মুসলমান 
সমাজ তাদের রাজনোতিক ক্ষমতা হরণকারী আশ্রাসী বিদেশী শান্তর কাছ থেকে দূরে 
সরে থাকে । কিন্তু এই শতকের প্রথম থেকে, বিশেষ করে স্বদেশ আন্দোলনের সময় 
থেকে, সপম্টই বোঝা গিয়োছল যে, মারমুখী জাতীয় আন্দোলনের পারপ্রোক্ষতে 
ইংরেজ সরকার ভারতে কিছু কিছ রাজনোতিক এবং প্রশাসানক সংস্কার সাধন করবেন, 
যার ফলে এদেশের মানুষের রাজনোতিক আঁধকার ও আর্ক সুযোগ সুবধা র্ুমশ 
বাদ্ধ পাবে। যে মুসলিম নেতৃবৃন্দ হিন্দ আঁধপত্যে গড়ে ওঠা রাজনীতি থেকে 
এতকাল দূরে সরে ছিলেন, তাঁরাই এই নতুন পাঁরাঁস্থাততে 1হন্দুদের সঙ্জে রাজনৌতিক 
গ্রতিদ্বান্বতার মাধ্যমে ইংরেজ প্রদত্ত সুযোগ-সঁীবধাগ্ীল যথাসম্ভব আঁধকার করে 
নেবার প্রয়োজন বোধ করলেন। ফলে ধর্ম গোম্ঠীভাত্তক মুসালম রাজনোতিক সংগঠন 
ও আন্দোলন জন্মলাভ করল। *+ 

শাসিতদের বিভন্ত করে নিজেদের শাসন কায়েম রাখবার নীতিতে বিশ্বাসী ইংরেজ 
সরকার এই পাঁরাস্থাতর পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়ক মুসলিম রাজনীতিকে 
স্বাগত জানালেন, এবং সর্বতোভাবে তার শ্রীবৃদ্ধিতে সাহায্য করলেন। ১৯০৯ সালের 
মর্লে মিন্টো রিফরমের সময় থেকে মুসলমানদের আলাদা ভোটের ব্যবস্থা করে, এবং 
সংখ্যানুপাতের চেয়ে অনেক বেশী হারে তাদের আসনসংখ্যা ও অন্যান্য সুযোগ-সাীবধার 
বাবস্থা করে য়ে, রাজননীত ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়ক সংঘাতকে নিজ স্বার্থে আরও তীব্র 
করে তুললেন। ১৯১৯-এর মণ্টেগ্‌-চেমসফোর্ড রিফরম ও ১৯৩৫-এর গভর্নমেন্ট অব 
ইপ্ডিয়া আাকটে এই ব্যবস্থাকে আরও অনেক ব্যাপক এবং প্রকট রূপ দান করে তাঁরা 
কংগ্রেস ও মুসলিম লগের রাজনৈোতিক বিভেদকে চিরস্থায়ী করবার অসাধু প্রয়াসকে 
সফল পাঁরণাতর 1দকে নিয়ে যেতে সমর্থ হলেন এবং পাঁকস্তান প্রাতিষ্ঠার দাবি 
উত্থাপন আর কায়েমের পথ প্রশস্ত করলেন। কিন্তু এদেশের সাম্প্রদায়ক সমস্যাকে 


৩৭ 


শুধূ ধমর্শয় সমস্যা মনে করাও যেমন ভুল, তেমনি সম্পূর্ণ ব্রিটশ সরকারের স্ান্টি 
মনে করাও আরেক গুরুতর ভুল। এই দুই ভুল মহাত্মা গান্ধী থেকে আরম্ভ করে 
অনেক ভারতাঁয় নেতাই করেছেন। ইংরেজ সরকার তাঁদের সাম্রাজ্কে যথাসম্ভব দীর্ঘ 
স্থায়শ করবার উদ্দেশ্যে এ দেশের সাম্প্রদায়িক রূজনশীতিতে ইন্ধন গিয়েছেন সাত্য, 
কিন্তু আর্ক, রাজনোৌতক কিংবা সামাঁজক ক্ষেত্রে এ স্মস্যাকে মূলত তাঁরা সৃষ্ট 
করেনান। 


॥ ৩] 


দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতার পর রাজনোতিক পটপরিবর্তনের পাঁরপ্রেক্ষিত ভারত 
ও পাকিস্তানে সাম্প্রদায়ক সংঘাতের রূপেরও পাঁরবর্তন হয়েছে, কিন্তু মূল আর্থিক 
ও সামাঁজক কারণগনীল দূর হয়ান। ভারতে আজও আঁর্থক দক, দিয়ে মুসলমানেরা 
অত্যন্ত অনগ্রসর । সারা দেশই যেখানে দারিদ্রের জন্য জগ্াদ্বখ্যাত, সেখানে দরিদ্ু 
মানূষের অবস্থার তারতম্জ্রীবচার করা অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ । কিন্তু এ বিষয়ে বোধ 
হয় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ধর্মগোষ্ঠীর 1ভাত্ততে তুলনা করলে হিন্দুদের 
চেয়ে মুসলমানেরা দারদ্রতর ৷ শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁরা তুলনাক্রমে অনগ্রসর, এবং 'হন্দু- 


দের চেন মুসলমানদের মধ্যে অশাক্ষিতের হার বেশী । এই দারিদ্র্য ও আঁশক্ষাবশত 
স্বভাবতই মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে আর্ক প্রাতিযোগতায় হীনবল। তার উপর 


আবার সাম্প্রদায়ক বিদ্বেষ চাকুরি এবং পেশার ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাধারণভাবে 
বণ্চিত রেখেছে । একটি 'শাক্ষিত 'হন্দ যুবকের চেয়ে একটি শাক্ষিত মুসলমান 
যুবকের পক্ষে চাকুরিতে কিংবা কোন স্বাধীন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া হাজার গুণ 
কঠিন। স্বাধীন ভারতে বহু সংখ্যক সাম্প্রদায়ক দাঙ্গার একটি প্রধান কারণও অর্থ- 
নৈতিক। ইংরেজ আমলে সরকার প্ররোচনায় এবং স্বার্থান্বেষী নেতাদের পারচালনায় 
সাম্প্রদায়ক দাঙ্গায় অনেক সময়ই মুসলমানেরা প্রাথামক আগ্রাসীর ভূমিকা নিতেন। 
স্বাধীন ভারতের পাঁরবর্তিত রাজনোতিক কাঠামোর মধ্যে সাম্প্রদায়ক দাঙ্গায় আগ্রাসীর 
ভূমিকা প্রধানত হিন্দুরাই নিয়েছেন, এবং এর একটি প্রধান কারণ দাঙ্গার মাধ্যমে স্থায়ী 
কিংবা অস্থায়ীভাবে মুসলমানদের 'ব্ষয়-সম্পাত্ত লাভ এবং জীবিকার ক্ষেত্রে তাঁদের 
স্থানীয় প্রাতিযোগিতার অবসান। 

স্বাধীন ভারতে 'হন্দু সমাজ এবং মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে, কিংবা দেশ- 
ব্যাপী জাতধর্মীনার্বশেষে, কোন ব্যাপক' সাংস্কীতিক বিপ্লব সঙ্ঘটত না হওয়ার ফলে 
প্রাকৃ-স্বাধীনতা যুগের কুসংস্কার এবং উভয় ধর্ম গোষ্ঠীর সামাঁজক বিচ্ছেদ এক 
অচলায়তনের রূপ নিয়েছে, আর এদেশে মানবতাধম্মী সমসমাজ গঠনের স্বপ্ন শুধু 
স্বগ্নই রয়ে গেছে। 'হন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কঠোর সামাজিক ও ভৌগোলিক 
বিচ্ছেদ আজও কাঁচের দেওয়ালের মত এ দেশের মাঝখানে নির্লজ্জভাবে দাঁড়য়ে আছে, 
যার মধ্য দিয়ে পরস্পরকে দেখা যায় কিন্তু চেনা যায় না। সামাঁজক সংযোগ কিংবা 
যৌথ ক্িয়াকলাপ তো দুরের কথা. মিশ্র বিবাহ তো পাগলের প্রলাপ, এ দুর্ভাগা দেশে 
হন্দুর কাছে মুসলমান শব্দাটই অবজ্ঞা ও হানস্থান ব্যঞ্জক। 

বর্তমান ভারতে সাম্প্রদায়কতার আর্থক ও সামাজিক কারণগ-লকে একাঁদক থেকে 
আরও শান্তশালী করেছে দেশ 'বভাগের পর নৃতন রাজনোতিক পাঁবাঁস্থাত। মুসালম 
লীগের নেতৃত্বে প্রাকৃস্বাধীনতা যুগের সাম্প্রদায়ক রাজনৌতিক আন্দোলন, এবং তার 
পরিণাঁতিতে দেশ বিভাগ ও পাঁকস্তান থেকে অধত-নিফত বাস্তুহারার ভারতে 


৩৮ 


আগমনের জন্য এদেশের আঁধিকাংশ হিন্দু সচেতন কিংবা অচেতনভাবে ভারতীয় মুসল- 
মানদেরই দায়ী করেছেন এবং আজও করেন। অনেক হিন্দু এদেশের সব ম:সলমানকেই 
পাকিস্তানের চর বলে গণ্য করেন। এই রাজনোতিক বিদ্বেষ ইন্ধন যোগায় সাম্প্রদায়িক 
অসাহফূতা ও সংঘাতে, আর সামাঁজক ও আর্ক সমস্যাগালকে করে তোলে 
তারতর। স্বাধীন ভারতে গণতান্লিক নির্বাচনের সাফল্যের তাঁগদে মুসলমানদের 
রাজনোৌতক আঁধকার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, 'িন্তু সামাঁজক দূরত্ব কিংবা আর্থিক 
অন্গ্রসরতা বিশেষ হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া ধর্মের 'ভাত্ততে মূসল- 
মানেরা সংখ্যালঘু বলে রাজনোতক ক্ষেত্রেও তাঁদের সংখ্যালঘ্‌ আখ্যা ?দয়ে ভারতীয় 
গণতন্তের অমর্যাদা করা হয়েছে। ফলে এমন ধারণা স্াঁন্ট হওয়া অস্বাভাঁবক নয় যে, 
ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানেরা এদেশে এক ধরনের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগারক, যাঁদও 
ভারতীয় সাবধান এবং রাষ্ট্রীয় নীত প্রকৃতপক্ষে এরূপ ধারণার সম্পূর্ণ পাঁরপন্থী। 

ভারতবর্ষে কয়েক যুগ ধরেই মুসলমানদের যে অবস্থা চলাঁছল এবং আজও চলছে, 
পাঁকস্তান সৃন্টির পর সে দেশে হন্দুদেরও সে অবস্থায়, হয়তো বা তার চেয়েও 
খারাপ অবস্থায় পড়তে হয়েছে। ভারতে অন্তত সরকার নীত মুসলমানদের' বিরুদ্ধে 
পারচালিত হয়ান। কিন্তু শাঁরয়তের উপর প্রাতচ্ঠিত পাঁকস্তানণ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারী 
নীতি প্রকাশ্যভাবেই 'হন্দুবিরোধী রূপ ধারণ করেছিল। আর্ক ক্ষেত্রে তাই 
পাঁকস্তানী হিন্দুদের চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সামাজক এবং 
ভৌগোলিক বিচ্ছেদের দক থেকেও পাকিস্তানী 'হন্দদের অবস্থা হয়ে দাঁড়য়েছে 
ভারতীয় মুসলমানদের মতই। আর যে গভীর রাজনৈতিক বিদ্বেষ পাঁকস্তানের 
জন্মদান করেছে, এবং ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ককে 'বাঁষয়ে তুলে অন্ধ সংঘাতের উপর 
প্রাতন্ঠিত করেছে, সে বিদ্বেষই পাকিস্তানের রাজনীতিতে 'হন্দুদের জন্য হীনস্থান 
রচনা করেছে। ভারতে নির্বাচন রাজনশীতির প্রয়োজনে মুসলমানদের রাজনোতিক 
আঁধকার অনেকখানি সংরক্ষিত হয়েছে, কিন্তু পাঁকস্তানের তানাশাহণী শাসনব্যবস্থায় 
সে প্রয়োজন না থাকায় হন্দুরা রাজনোতিক 'দিক থেকে হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ আঁধকার- 
হীন। বর্তমান পাকিস্তানে, অর্থাৎ পূর্বতন পশ্চিম পাঁকস্তানে, আজ আর উল্লেখযোগ্য 
কোন সংখ্যালঘু ধর্মগোম্ঠী নেই। আর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রথম পর্যায়ে 
পৃরব্তন পূর্ব পাকিস্তানে 'হন্দুদের রাজনোতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নাত হয়োছল। 
রাষ্ট্রীয় ধর্মীনরপেক্ষতার নীতি এবং গণতান্ত্রিক 'নর্বাচনের ফলে হিন্দুরা রাজনোতিক 
আঁধকার অনেকাংশে ফিরে পেয়েছিল, যাঁদও দভাগ্যবশত ভারতের মত সেখানেও ধমীন়্ 
সংখ্যালঘুদেরই রাজনপীত ক্ষেত্রেও সংখ্যালঘু বলা হতো। কিন্তু মুজবোস্তর বাংলা- 
দেশের সামারক শাসকগোষ্ঠণ আবার ধর্মের বাল আওড়াতে শুরু করেছে, মান্ষকে 
ঘুম পাড়িয়ে রেখে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে। 
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ইতিহাসে কোন দিন সমাজের পাপ আপনার প্রকাশ লঙ্জায় আপানি মরে যায় 
নি। মানুষ যৌথ প্রয়াসে বার বার সমাজকে কলুষমূস্ত করেছে। সাম্প্রদাঁয়কতার্পণ 
কঠিন পাপকে নির্মল করতে হলেও বিরাট ও বহুমুখী সাংস্কীতিক বিপ্লব অপারহার্ষ। 
উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেছে যে, সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত উৎসগুীল ভারত- 
বর্ষের ইতিহাসের গভীরে নিহিত এবং এ সমস্যার 'বাভল্ন আর্ক, সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক দিক আছে। এ জাঁটল সমস্যা সমাধানের সত্রও তাই অর্থনীতি, সমাজনীতি 
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পাণ-উদ্যোগের মাধ্যমে ধর্মীনবিশেষে দাঁরদ্র মানুষের জন্য বিশেষ অর্থনোৌতিক সুযোগ 
সৃম্টিই সাম্প্রদায়িকতার আর্ক কারণের মৌলিক সমাধান। ব্যাপক বিজ্ঞানধ্মা 
গণাঁশক্ষার মাধ্যমে মানুষের মনকে কুসংস্কারমূস্ত করে. তুলতে পারলে তার মানবতাবোধ 
স্বতই আগ্রত হবে। রাম্দ্রয় নীতি ও যৌথ গণপ্রচেষ্টার মাধ্যমে উভয় ধর্মগোচ্তীর 
সমাজ ব্যবস্থায় আনতে হবে বৈপ্লাবক উদারনোৌতিক পাঁরবর্তন, আর উত্তাল সাংস্কাঁতিক 
গণাবপ্লবের মাধ্যমে তাদের পারস্পারক সম্পর্ককে নবকলেবরে প্রাতীন্তঠত করতে হবে 
সাম্য ও মানবতার যুগধম্ণ বুনিয়াদে। পৃথক [ববাহ ও সামাঁজক ক্রিয়াকলাপ, খাদ্যা- 
খাদ্য, পোশাক-পাঁরচ্ছদ, আচার-ীবচার, নামকরণ প্রভাতি এই বিপ্লবের দ্র্নবার খরম্রোতে 
আনিবার্য ভাবেই ভেসে যাবে ছিন্নপন্রের মত। এহেন আর্ক ও সামাজিক বিপ্লবের 
প্রভাব অবশ্যম্ভাবী রূপেই প্রভাব বিস্তার করবে জাতীয় রাজনীতির উপর। 'কন্তু 
সঙ্গে সঞ্জোই অনস্বীকার্য প্রয়োজন দেখা দেবে রাজননীতি ক্ষেত্রে রান্দ্রীয় ও যৌথ 
সামাঁজক নীতি পাঁরবর্তনের। রাষ্ট্রীয় নীতি এবং দলীয় তথা সামাগ্রক রাজনীতি 
থেকে ধর্মকে চিরানির্বাসন দিয়ে শুধু মানবতার উপরই জাতীয় রাজনীতিকে আঁধাচ্ঠভত 
করতে হবে। আর রাজনীতিতে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু স্থির হবে একমাত্র রাজ- 
নৌতিক শান্তর অনুপাতেই, ধর্ম গোষ্ঠীর 'ভীত্ততে নয়। 

মৌলিক ধর্মবি*্বাসের উপর কঠিন বৈপ্লাবক আঘাত না হানলে এ-ধরনের মানবতা- 
ভীত্তক সমসমাজ প্রাতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ধর্মীনরপেক্ষতা নয়, একমান্র কঠোর ধর্মহীনতার 
উপরই মানবতার জয়স্তম্ভ বনর্মাণ সম্ভব। মুত্যুভয়, পরলোক কামনা, জীবনের 
উৎকণ্ঠা, মাতাপিতার্পী রক্ষকের মানাঁসক প্রয়োজনীয়তা প্রভাতি থেকেই ধর্মের উৎপান্ত 
প্রাতষ্ঠিত ধর্ম মানুষকে অন্ধ কুসংস্কারের দকে ঠেলে দেয়। রাজশীস্ত এবং পুরোহিত- 
মোল্লা-পাদ্রীকুল স্বীয় শাসন-শোষণকে চিরায়ত করবার জন্য ধর্মরূপী আফিম সেবনে 
আমজনতাকে উৎসাহিত ও বাধ্য করে। পাঁরশেষে ধমীয় কুসংস্কার নকল মানবগোষ্ঠী 
সৃস্টি করে, এবং ধর্মান্ধতার আবরণে সামাঁজক সংঘাতের মূল কারণগনুলকে সাধারণ 
মানুষের সচেতন মনের আড়ালে ঢেকে রাখে । প্রকৃতপক্ষে ধর্মীবশ্বাস শাথিল না হলে 
সাম্প্রদায়ক সমস্যার মৌলিক সমাধানগ্লর অনুধাবন ও প্রয়োগ জনসাধারণের পক্ষে 
আদৌ সম্ভব নয়। 

ধমাঁয় মনোভাব এবং স্বধর্ম ও পরধর্মের প্রাতি শ্রদ্ধার মাধ্যমে যে সাম্প্রদায়ক 
সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকাই তার প্রমাণ। 
এই আন্দোলনে কংগ্রেস শামিল হলে তার ফলে হিন্দু-মুসলমানের এক্য প্রাতষ্ঠিত 
হবে, এই আশা নিয়েই তানি খিলাফত আন্দোলনে সাক্রিয়ভাবে যোগ 'দিয়োছলেন। 
কিন্তু তুরস্কে কামাল পাশা পরিচালিত সফল খাঁলফা বিরোধী অভ্যুঙ্থানের পর এ 
আন্দোলনের তলা থেকে মাটি সরে গেল, আর তার পরই ভারতের বাঁভন্ন স্থানে হিন্দু 
মুসলমানে ব্যাপক সাম্প্রদাঁয়ক দাঙ্গা বেধে গেল। প্রকৃতপক্ষে খলাফত আন্দোলনের 
সমর্থনে সারা দেশে বন্তৃতার সময় মহাত্মা গান্ধী ও আল ভাইয়েরা 'হন্দু-মুসলমানের 
জম্প্রীতর কথা বোঝাতে গিয়ে একদকে সাধারণ মানুষের ধমাঁয় কুসংস্কারকে 
জাগিয়ে তুলেছেন, আর অন্যাদকে পরোক্ষে এবং অজান্তে দুই ধর্মের বাভন্ন শাস্ত্রীয় 
পার্থক্য সম্বন্ধে জনসাধারণের দৃম্টি আকর্ষণ করেছেন। ফলে ধর্মীয় ভ্রান্ত চেতনা 
এবং সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে মান্ন। একই কারণে গান্ধীজীর সারা জীবনের 
প্রার্থনা-সভায় এবং অন্যত্র ধমাঁয় আবেদনের ফলে এদেশে প্রকৃতপক্ষে ধর্মাম্ধতাই 
বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এ-ধরনের ধর্মীভীত্তক রাজনশীতি পাঁরণামে ব্যাপক সাম্প্রদায়ক 
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ও রাজনীতির ক্ষেত্রেই সন্ধান করতে হবে। রাম্ট্রীয় আর্থক নীতর পরিবর্তন ও 
দাঙ্গা ও দেশ বিভাগে ইন্ধন যুগিয়েছে । প্রত্যেক ধর্মই বিজ্ঞান ও য্যান্ত বিরোধী 
অন্ধাব*্বাস এবং কুসংস্কারের উপর প্রাতান্ভত। শহন্দু ধর্ম সংস্কারকদের মতে সব 
ধর্মই মূলত সমান হলেও অন্য ধর্মাবলম্বী লোকেরা এ-কথা মেনে নিতে পারেন না, 
কারণ তাঁদের শাদ্ত্রে সম্পূর্ণ অন্যরূপ কথা লেখা আছে। তাঁদের পক্ষে একই সঙ্গে 
স্বধর্মে উৎসাহী হওয়া এবং সর্ধধর্মের সমানতায় বশবাসন হওয়া সম্ভব নয়। হল্দু 
সমাজের পক্ষেও এ-ধরনের দার্শানক তত্ব মুখের বালি মান্র, প্রকৃত ব্যবহারক জীবনের 
সঙ্গে যার কোনই সম্পর্ক নেই। যে ধর্ম স্বধমদের অগাঁণত উচ্চ-নচ শ্রেণীতে ভাগ 
করেছে, তার নেতারা যখন সর্বধর্মের সাম্যের বাণী প্রচার করেন, তখন তা 'বশবাসযোগ্য 
কিংবা প্রয়োগসম্ভব হয় না। একই কারণে গান্ধজী সমার্থত ধর্মভীরু, এবং ধর্মীচারী 
হিন্দ ও মুসলমান স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে স্বধর্মে অচল থেকে সুখী স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক 
গড়ে তোলা সম্ভব নয়। উভয়ে ধর্মীবশবাস পাঁরত্যাগ করে বিজ্ঞান ও মানবতাধর্ম 
গ্রহণ করলেই এ ধরনের সামাজিক বিপ্লব সম্ভব। 

ধর্ম সামাজিক সংঘাতের মূল কারণ নয়। ধকল্তু অনেক রকম সংঘাতকে ধর্ম 
তথাকাঁথত সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়, অন্ধ আবেগে সংঘাতকে তীব্রতর করে তোলে । 
ধর্মীবশ্বাস পরিহার করে বিজ্ঞান ও য্যান্তধর্মে আস্থাবান হলেই মানুষ 'নজের প্রকৃত 
পাঁরচয় এবং সমাজের প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারবে । আর তখনই সামাঁজক সংঘাতের 
মৌলিক কারণগ্ীল তার চোখের সামনে ভেসে উঠবে, এবং নৃতন বিপ্লবী চেতনায় 
উদ্বুদ্ধ হয়ে শান্তমান মানুষ সংঘাতের মূলোচ্ছেদে অগ্রণী হবে। ধর্মের যেখানে অবসান, 
সাম্প্রদায়কতারও সেখানে মৃত্যু। ধর্মের অলীক দর্শন ও ভ্রান্ত চেতনার আবদ্যাকে 
উত্তরণ করলেই মানুষ অপরের মধ্যে নিজের সন্ধান পাবে। ধর্মের কালো চশমা খুলে 
ফেললেই সে দেখতে পাবে জীবনের রং আর মানবতার সৌন্দর্য। ধর্মহীন মানুষের 
অন্তরে তবুও হয়তো জেগে থাকবে বিরাট এক অনন্ত জিজ্ঞাসা । কিন্তু সে জিজ্ঞাসা 
নকল মানবগোষ্ঠী সৃষ্ট করবে না। মানুষের দাঁষ্টতৈ সে করবে নূতন আলোর 
সপ্টার। করদণার অশ্র্ীবন্দহতে হয়তো বা রচনা করবে গণদেবতার আঁধম্ঠান। 


৪১ 


ভারতের নার 


চাঁদের সুষমা, পারিজাতের কোমলতা, ধরণীর 'তাঁতিক্ষা, মন্দাকনীর ছন্দ আর 
অমরাবতীর প্রেমে রাঁচত ভারতের নারী। ইাঁতহাসের কোন এক কালজয়শ মূহূর্তে 
এদেশের কোন জ্ঞানতপস্বী এই সত্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন যে নারই শান্তর উৎস। 
সর্বদেশে সর্বকালে নারী প্রগাতর সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগাতি আঁবচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত। যে 
দেশে বা সমাজে নারী অবহেলিতা, নিপীঁড়তা এবং লাগ্কতা, ইতিহাসের খরম্তোতে 
আনবার্য গাঁতিতে অভঁম্টের দিকে ধাবমান না' হয়ে সে পংাকল আবর্তে আবদ্ধ গাঁতহশীন 
জলাশয়ে পাঁরণত হয়। আমাদের এই ভারতবর্ষ আজ যে জগতের এক পোঁছয়ে পড়া 
দেশ হিসেবে গণ্য হচ্ছে, তার একটি প্রধান কারণ এই যে, কল্পলোকের মহায়সী শাস্ত- 
স্বরাাপনী নারীর সঙ্গে বাস্তব পাঁরবেশে এদেশের নারী সমাজের প্রকৃত অবস্থার 
বিন্দুমান্র মিল নেই। প্রকৃতপক্ষে এদেশের শীর্ণকায়, খর্বকায় বীরপুরুষদের রচিত 
ধময় অনুশাসনে নারী সমাজ আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই এক শোষিত, 'নর্যাতীত এবং 
শৃংখলিত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় নারীর শৃংখলমোচন ও স্বাধীনতা 
প্রাতষ্ঠা না হওয়া পযন্ত তাই ভারতের মযন্ত ও প্রগাঁত সম্ভব নয়। 

যে বোঁদক সভ্যতায় নারণর শীল্তময়শ মূর্ত কঞ্পিত হয়োছিল, সে সভ্যতায় নারীর 
এ রূপ বাস্তব ক্ষেত্রেও বহ্‌লাংশে প্রাতফলিত হয়োছল। সেখানে অশিক্ষা, বাল্যাববাহ, 
অবাঞ্ছিত বিবাহ, পর্দীপ্রথা, বিবাহিত জীবনে অসম মর্যাদা, সতাঁদাহ, বৈধব্যের অনু- 
শাসন প্রভৃতি আঁবচার ও পরাধীনতায় নারী জাতি শৃংখাঁলত ছিল না। শিক্ষা, স্বাধীন 
প্রেম ও বিবাহ, আবুহীীন মুস্ত জীবন, "সম মর্যাদা, বধবা বিবাহ এমনাক পাণ্ডিত্য 
এবং শোর্যবীর্যে নারীর অবদানের অনেক নাঁজর বৌদক যুগের হাতহাসে পাওয়া যায়। 
জ্ঞানীবজ্ঞানে, অন:সান্ধংসায়, শিল্পকলায়, সাহিত্যে, দর্শনে এবং মস্ত চিন্তায় ও 
জীবনে বোৌদক যুগে ভারতীয় সভ্যতার বিস্ময়কর বিকাশ তাই কোন 'বাচ্ছন্ন ঘটনা 
রি টনিলগত লা এই সভ্যতার বহমুখী বিকাশ ছিল আঁবচ্ছেদ্ভাবে 

1 

কিন্তু এরীতহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহু গোঁড়া হিন্দু পাণ্ডিতের এই মত আদৌ 
গ্রহণযোগ্য নয় যে মধ্যযুগে আরব আক্রমণের সময় থেকেই বিধমর্দের ভয়ে এদেশে 
প্রথম স্নীজাতি সম্বন্ধে নানাবিধ গোঁড়ামি ও কুসংস্কার শুরু হয়। প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বোদক যুগের পর থেকেই, বিশেষত মৌর্য- 
যুগের প্রারম্ভে হিন্দু সমাজের 'বাভল্ল স্থায়ী কুসংস্কারের গোড়াপত্তন হয় এবং 
এদেশের সমাজে নারীর হশনস্থানও তখন থেকেই রচিত হয়। একমান্র পর্দীপ্রথাই 
মধ্যযুগে প্রবর্তিত হয়। আর তাও সম্ভবত বিধমাঁদের ভয়ে ততটা নয়, যতটা তাদের, 
বিশেষত অভিজাত শাসক শ্রেণীর অনুকরণে । "হিন্দ; ধর্মের 'বাভিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন 
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অনুশাসনের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে নারীর জল্মগত হশনস্থান নার্দন্ট রয়েছে। 'হন্দু 
সমাজের 'ভীত্ত মনুসংাহতায় বলা হয়েছে যে নারী শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে 
স্বামীর অধীন, বার্ধক্যে পত্রের অধীন। অর্থাৎ 'হন্দু শাস্লমতে নারীর কোন স্বাধীন 
সন্তা নেই, জন্ম থেকে মৃত্যু পযন্ত সে এক গৃহপালিত পরাধীন প্রাণ বিশেষ। 

বোদকোত্তর যুগে হিন্দ; কিংবা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুশাসন নারীর জল্মগত হীন- 
স্থানের অন্যতম কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, সন্তান উৎপাদনে জাবাবজ্ঞান সম্মত 
নারীর প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে শাস্নকারেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এবং নারীকে শুধু- 
মাত্র পুরুষ কর্তৃক সন্তান সৃষ্টির একটি জীবন্ত আধার মনে করতেন। ধর্মশাস্ত 
এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করলে কখনো এমন ধারণা হয় না যে প্রজননে 'বিজ্ঞান- 
সিদ্ধ নারটর প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে এদেশের বুরবক শাস্কারদের কোন সচেতনতা 
ছিল। মনু বলেছেন যে সন্তানের জনক হবার জন্যই ভগবান পুরুষকে সাঁন্ট করেছেন, 
আর তাকে গর্ভে ধারণ করবার জন্যই সৃম্ট করেছেন নারীকে ৮ পপাত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ষা, 
এই ছিল নারীর যথার্থ স্থান সম্বন্ধে হিন্দু শাস্কারদের বদ্ধমূল ধারণা । 

নারীকে একট যৌনযন্ত্র মান্ত মনে করবার এই 'বকৃত দৃন্টিভঙ্গশই তার আজীবন 
পরাধীনতার তত্বের অন্যতম উৎস। যেহেতু সন্তান উৎপাদন করাই নারীজীবনের 
একমান্র উদ্দেশ্য, অতএব খতুমতন হওয়া মান্রই কিংবা তারও আগে কিশোরী মেয়ের 
বিবাহা ধর্মশাস্ত্ীয় যুগ থেকে হিন্দু সমাজে সাধারণত সমার্থত' হয়েছে । বাল্যবিবাহের 
এখানেই উৎপান্ত। খাঁষ বৌধায়নের বিধান অনুযায়ী কন্যা খতুমতী হবার আগে যে 
পিতা তাকে পাত্রস্থ করেন না, আববাহতা অবস্থায় সে যতবার খতুমতাঁ হয় 1পতা 
ততবার গর্ভপাতের মহাপাতকে নমগন হন, সে যুগে যা নাঁক নরহত্যার চেয়েও গুরুতর 
বলে গণ্য হত। মনু অনুশাসন দিয়েছেন যে, বিবাহের সময় পান্রের বয়স যেখানে 
চাঁববশ, সেখানে পান্নরীর বয়স হবে আট, আর পান্রের বয়স যাঁদ হয় ন্রিশ, তবে পান্রীর 
বয়স বারো। একই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্ঞগীর ফলে নারীর যে কোন স্বাধীন মানাঁসক সত্তা 
ও হৃদয় আছে, ধর্মশাস্তগুলিতে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রথমত, মনু এবং 
অন্যান্য শাস্লকারেরা বলেছেন যে পিতা অথবা ভ্রাতারা কন্যাকে যে পাত্রের কাছে 
সম্প্রদান করবেন তাকেই পাঁতিদেবতা রূপে গ্রহণ করতে হবে এবং আজীবন বিনা দ্বিধায় 
তার সেবা করতে হবে। মনুর বিধানে স্বামী যাঁদ সম্পূর্ণ গুণহীন, দুশ্চারন্র এবং 
লম্পট হন, তথাঁপ তাকে সর্বদা দেবতাজ্ঞানে পুজো করা স্তর্র একান্ত কব্য। 
দ্বতপয়ত, বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রভাতি ধর্মগ্রন্থে কামাসন্ত স্বামীর প্রস্তাবে কখনো 
সম্মত না হলে স্তকে খালি হাতে কিংবা লাঠি "দিয়ে প্রহার করবার আধকার স্বামীকে 
দেয়া হয়েছে। তৃতশয়ত. মনু এবং অন্যান্য শাস্তকারেরা পুরুষের বহুবিবাহ সমর্থন 
করলেও নারীর জন্য এক বিবাহ এবং স্বামীর মৃত্যুর পর চিরবৈধব্য ও কঠোর কৃচ্ছু- 
সাধনের বিধান 'দয়েছেন। মনুর মতে বহ্বীববাহত স্বামীর কোন স্ত্রী তার সংসারে 
থাকতে না চাইলে তাকে জোর করে ঘরে বন্ধ করে রাখা হবে, কিংবা পাঁরবারের সমস্ত 
লোকজনের সামনে চিরতরে বাড়ণ থেকে বার করে দেয়া হবে। চতুর্থত, শাস্কারেরা 
[নিঃসন্তান স্তীর জন্য বর্বরোচিত নিয়োগ প্রথার বিধান 'দিয়েছেন। পণ্চমত, তাঁরা 
বেদপাঠ ও শাস্রীয় ক্রিয়াকলাপের আঁধকার থেকে নারী জাতিকে বাত করেছেন। 
পরিশেষে বলা যায় যে, শাস্কারেরা সাধারণত নারীর স্থান শদ্রদের অর্থাং সমাজের 
তথাকাথিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর সমতুল বলে ঘোষণা করেছেন। 

মনু এবং অন্যান্য ধর্মশাম্তর প্রণেতাগণ অবশ্য অনেক সময় সাধারণভাবে নারণ- 
জাঁতকে সম্মান জানাবারও বিধান 'দয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ মন্‌ বলেছেন, যে 
সংসারে নার সম্মান লাভ করেন না. কিংবা দুঃখে থাকেন, সে সংসার উচ্ছন্ন যায়। 
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গকন্তু একই সঙ্গে আবার নারীদের সর্বদা দাাবয়ে রাখবার, আববাস করবার, কড়া 
পাহারায় রাখবার এবং হাঁড়-কড়া মাজা প্রভাত সংসারের যাবতীয় ভারী কাঁয়ক শ্রমের 
দায়ত্ব দেবার বিধান এবং তীল্লাখিত অপরাপর অমান্দীষক 'বধানও 1দয়েছেন। ভারত- 
বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এ এল বেশম যথার্থই লিখেছেন; 40106 21001910 10012) 
8000006 00 জা 01091 ৮85 1] 1500 20010158112. 906 ৮85 21 01706 & 
5000655 2150 ৪. 9185০, 2. 581176 2180. 2. 50011111921. 

অধ্যাপক বেশম যে কথা যোগ করেনান তা হল এই যে, আঁত্বক দিক থেকে নারীকে 
দেবীর আসনে আঁধান্ঠত করলেও বাস্তব জাবনে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় অনুশাসন 
তার জন্য দাসীর স্থানই 'নার্দস্ট করোছিল। 

নারী জাঁতকে শুধুমান্র এক হৃদয়হশীন যৌনযন্ত্র রূপে গণ্য করবার পেছনে অবশ্য 
যৌনজ্ঞানের অভাব ছাড়াও আরেকটি গভীরতর কারণ মাছে, এবং তা অর্থনোতক। 
এদেশে প্রাচীন কাল থেকেই কন্যা-সন্তানের চেয়ে পূত্র-সন্তানের সমাদর বেশন, কারণ 
শ্রীমক হিসেবে এবং আজীবন নির্ভরতার দক থেকে পূত্র-সন্তানের মূল্য অনেক বেশী, 
যাঁদও এই আর্থক কারণকে ধামাচাপা দেবার জন্য ধর্মব্যবসায়ী শাস্তকারেরা এই তত্ত্ব 
প্রচার করেছেন যে, পন্নামক নরক থেকে ন্রাণ করে বলেই পুত্রের একান্ত প্রয়োজন। 
শাববাহ এবং সন্তান উৎপাদনই যেহেতু নারী-জীবনের উদ্দেশ্য, ?পন্রালয়ে অনূঢ়া তরুণী 
হিসেবে তাই তার কোন আর্থক মূল্য নেই। বরণ পাঁরবারের উপর সে এক 'বরাট 
আর্ক বোঝা স্বরূপ। বিবাহতা নারী হিসেছব সে একাধারে স্বামীর শয্যা- 
সাঁঞ্গনী এবং সমস্ত পাঁরবারের অবৈতাঁনক দাসী । অতএব 'পিন্্রালয় এবং *বশরালয় 
উভয় দক থেকেই যত শীঘ্র কিশোরশী কন্যার ধীববাহ হয়, আর্থিক দিক থেকে ততই 
লাভজনক । ধর্মের আবরণে ঢাকা এই নগ্ন আর্থিক স্বার্থের আরেকটি উদাহরণ তথা- 
কাথত দেবদাস প্রথা, যা ছিল এদেশে প্রাচীন কাল থেছক মীন্দরে গাঁণকাবাত্তর আরেক 
নাম। এই প্রথার মাধ্যমে লম্পট পুরোহতকুল শুধু যে নিজেদের লালসা চাঁরতার্থ 
করতেন তাই নয়, মোটা আর্থিক লাভও করতেন । মধ্যযুগীয় বিদেশ পষ্টক মহা- 
পাণ্ডিত আলবেরুনীর মতে মন্দিগ্লো থেকে মোটা রাজস্ব আদায়ের লোভে অন্য 
কোন কোন দেশের মত ভারতবর্ষেও রাজারা এই দেবদাস প্রথার পৃস্তপোষকতা 
করতেন, এবং প্রধানত তার ফলেই এই প্রথা বাধধষ্ঞ রূপ ধারণ করোছল। 

এদেশের ইতিহাসে ধর্মের নামে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর্থক কারণে নারী নির্যাতনের 
সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ সতাদাহ প্রথা । কোন সস্থাচত্ত মানুষই একথা বিশ্বাস 
করবেন না যে বিশেষ ব্যাতিক্রমের ক্ষেত্র ছাড়া স্বেচ্ছায় কোন নারী মৃত স্বামীর জলন্ত 
চতায় জাঁবন্ত দগ্ধ হতে চাইতেন । প্রকৃতপক্ষে প্রায় সব ক্ষেত্রেই আত্ময়-স্বজনেরা 
আর্থক কারণে সদ্য বিধবাকে জীবন্ত দগ্ধ করতেন। এই আর্ক কারণ ছিল প্রধানত 
দু-রকম। প্রথম কারণ মৃত স্বামীর এবং সদ্য বিধবার যাবতীয় সম্পাত্ত ও অলংকারাদ 
আত্মসাতের বাসনা । দ্বিতীয় কারণ, সদ্য বিধবার আজীবন ভরণপোষণের আর্ক 
দায়ত্ব গ্রহণে আনচ্ছা। একই কারণে পরবতর্ঁ কালেও বধবাদের একাধারে খাদ্যবন্রু 
প্রভৃতিতে অমানাষক কচ্ছুসাধনে আর অহার্নীশ বিরাট যৌথ পাঁরবারের দাসীবান্ততে 
বাধ্য করে আমরণ নিদারুণ শোষণের বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হত। যেসব বিশেষ 
ক্ষেত্রে সদ্য বিধবা সতাঁদাহে সম্মত হতেন, বৈধব্যের চিরস্থায়ী এবং দৃর্নিবার ভয়াবহতাই 
সম্ভবত ছিল তাদের সম্মাতর মূল কারণ। অথচ সতদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যখন আইন 
পাশ হয়, তখন একশ" কুড়ি জন হিন্দু পাণ্ডিত এক যৌথ চিঠিতে লর্ড বোন্টংকের 
নিকট এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রাতবাদে বলেন যে, সতাঁদাহ হিন্দুধর্মের এক 
আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এহেন গুরুতর ধর্মের বিষয়ে ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপ করা 
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অত্যন্ত অসমণচখন। বিধবাদের নিষ্ঠুর শোষণের নগ্ন আর্থিক কারণগুলিকেও শাস্ত্র 
কারেরা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের আঁবচ্ছেদ্যতা, পাঁতভান্ত, পরলোক প্রভীত ধায় তত্বের 
অন্তরালে ঢেকে রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন। 

ইসলাম ধর্মেও নারীর আজাবন পরাধীনতা অনস্বীকার্য এবং তার পেছনেও 
আর্ক স্বার্থের প্রাধান্য বিদ্যমান। কোরাণে বলা হয়েছে যে, মেয়েদের উপর পুরুষদের 
কর্তৃত্বের আঁধকার আছে, কারণ আল্লাহ নারীর চেয়ে পুরুষকে শ্রেষ্ঠ করে সৃন্ট করেছেন, 
এবং পুরুষেরা নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থব্যয় করেন। ভালো মেয়েরা 
স্বভাবতই পুরুষের বাধ্য হয়ে থাকেন। কোন নারী যাঁদ পুরুষের অবাধ্য হন, তবে 
তাকে [তিরস্কার করবার, পৃথক শয্যায় শুতে বাধ্য করবার এবং প্রহার করবার আধকার 
পূরুষকে দেয়া হয়েছে। 1শশুবিবাহও আরবদেশে বহুল প্রচলিত ছিল এবং কোরাণে 
এর সমর্থন রয়েছে। তবে কোন কোন ব্যাপারে নারী জাতি সম্বন্ধে কোরাণের 'বধান 
হন্দুশাস্্রগ্ীলর চেয়ে অনেক বেশী উদার। উদাহরণস্বরূপ রলা যায়, যাঁদও কোরাণে 
চারটি পর্য্ত বিবাহের আঁধকার পুরুষকে দেয়া হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা 
হয়েছে যে, তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে অক্ষম হলে পুরুষ মান্র একটি িবাহই 
করবে। কোন 'হন্দু শাস্তে এরকম বিধান নেই। "দ্বিতীয়ত, নারীদের সম্পান্তর 
আঁধকার কোরাণে বিস্তারিতভাবে বার্ণত হয়েছে, কিন্তু হিন্দুশাস্দে নারীর সম্পাত্তর 
আঁধকার নেই। তৃতীয়ত, কোরাণে 1ববাহ বিচ্ছেদের অনুমাঁতি দেয়া হয়েছে। কোন 
দম্পাঁতির মধ্যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখা 1দলে স্বামশর পক্ষের একজন এবং স্ত্রীর পক্ষের 
একজনকে মধ্যস্থ রেখে আলোচনায় বসতে হবে। চূড়ান্ত 'ববাহ 'বচ্ছেদের আগে 
প্রতণক্ষার সময় 'নর্দেশ করা হয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হলে স্বামীর আর্ক অবস্থা 
অনুযায়ী স্ত্রীকে ভাতা দেবার বিধান রয়েছে । উপরন্তু স্বামীই স্তীকে যৌতুক দেবেন 
এবং শাববাহ বিচ্ছেদ হলেও তা ফেরৎ নেয়া চলবে না। কোরাণে বিধবা বিবাহেরও 
সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে। তথাঁপ সাধারণ ভাবে বলা যায়, এদেশের দুই প্রধান ধর্ম- 
গোজ্ঠীতেই নারী নর্যাতনের শাস্তীয় বিধান রয়েছে, এবং এ নির্যাতনের আর্থক 
ও সামাজিক কারণগুলোকে ধমাঁয় তত্তের আবরণে ঢেকে রাখতে ধর্মব্যবসায়ীরা বিশেষ- 
ভাবে সচেম্ট হয়েছেন। 
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গত শতাব্দীর মধ্যভাগ্গে ভারতে যে ধর্ম সংস্কারের প্রয়াস আরম্ভ হয়, তার মধ্যে 
নারী জাঁতর দুরবস্থা সম্বন্ধেও সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। রামমোহন রায় আইনের 
মাধ্যমে সতীদাহ বন্ধ করবার বিরোধিতা করে থাকলেও অন্যভাবে এ প্রথা ?িবলোপের 
এবং সাধারণভাবে নারণ প্রগাতির পক্ষে ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই? 
পরবতর্ট কালে ব্রা সমাজ পর্দাপ্রথা বন, বিধবা বিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহের 
অবসান, শিশাবিবাহ বন্ধ এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হয়। মহারাস্ট্রের 
প্রার্থনা সমাজও প্রধানত মাধব গোবিন্দ রানাডের নেতৃত্বে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে 
জনুরূপ অবদান রেখেছে । গুজরাটে দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে আর্য সমাজও বাল্য- 
বিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহ ও স্ত্ঁশিক্ষার পক্ষে আন্দোলন করে। আযান 
বেশান্তের নেতৃত্বে থওসাঁফক্যাল সোসাইটিও নারণ প্রগাঁতর সপক্ষে কাজ করে। নারী 
প্রগাততে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বেহরামজী মালাবারশীর অবদানও সর্বজনাবাঁদত। 
প্রধানত বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার ফলেই বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। আর তেমন 
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ভাবে ১৮৯১ সালের বিবাহের বয়স সংক্রান্ত আইন ছিল মালাবারীর চেস্টারই 
ফলশ্রুৃতি। 

এই শতকের প্রথম ভাগে নারণ প্রগ্গাতর আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে 
যুস্ত হয়ে আরও 'িছন্টা শান্ত সণ্টার করে। রমাবতী র্লানাডে, বরোদার গাইকোয়াড়, 
রায়সাহেব হরিদাস সারদা প্রভাতি নারী আন্দোলনে সাক্রয় অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীষস্তা 
আনি বেশান্ত, সরোজনশী নাইড়ু এবং হেরাবাঈ টাটা নারীদের ভোটাধকারের আন্দো- 
'লনে নেতৃত্ব দেন। ১৯২৩ সালে ভারতশয় মাহলা সাঁমাত (৬ 010021)5 ]170121 
45500120101) মাদ্রাজে প্রাতাচ্ঠিত হয় এবং পরবতাঁকালে নারণ প্রগাঁততে বিশেষ 
অংশগ্রহণ করে। ১৯১৪ সালে সর্বভারতীয় মুশ্লম মাহলা সভা (411 17079 
৬1 05117) 1-2.019 (01715716106) প্রাতম্ঠিত হয় এবঙ ১৯১৯ সালের লাহোর আধ- 
বেশনে পুরুষের বহ্াববাহের (বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করে , ১৯২৮ সালে ভূপালের বেগম 
এই সভার সভানেতৃত্ধ করেন এবং নিজ রাজ্যে নার প্রগাঁতির সহায়ক' বহু সংস্কার সাধন 
করেন। ১৯২৬ সনে সর্বভারতীয় মাহলা সভা (4811 10019. ৬৮ 01006175 (001)- 
17€1,06) প্রাতাষ্তিত হয়, এবং আজ পধন্ত এই সংগঠন নারী প্রগাতির সপক্ষে 
আন্দোলন ও গঠনমূলক কাজ করে চলেছে। 

আধুনিক ভারতে নারণ প্রগাঁতির ক্ষেত্রে যান সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এীতিহাঁসক অবদান 
রেখেছেন তান মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজী ছলেন নারী পুরুষের নিঃশর্ত ও সমান 
স্বাধীনতার সমর্থক, বাল্যাববাহের ঘোরতর বিরোধী, আর স্বাধীন প্রেমের 'ভীত্ততে 
'যুবক-যবতীদের পরস্পরের জীবনসাথন বেছে নেবার পক্ষপাতী । বিধবা বিবাহ এবং 
নোতিক' কারণে বিবাহ 'বিচ্ছেদেরও "তান পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। কন্তু নারী প্রগাঁতির 
ক্ষেত্রে গান্ধীজশর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান সম্ভবত এই যে তান অগাঁণত ভারতীয় নারীকে 
জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে অনপ্রাণত করোছিলেন। খাঁদ ও অন্যান্য 
গঠনমূলক কার্যসৃচির মাধ্যমে আবালবৃদ্ধবনিতা আমজনতাকে ব্যাপক গণ আন্দোলনের 
সায় অংশীদার করে জাতীয় শান্তর সামৃহিক বিকাশ সাধনই 'ছিল তাঁর রাজনোৌতিক 
দর্শনের মূল কথা । অন্তঃপুরবাঁসনী ভারতাঁয় নারী গান্ধজীর নেতৃত্বে ব্যাপক 
জাতীয় আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করে শুধু যে ঘরের বাইরে বৃহত্তর পাঁথবীর সন্ধান 
পেয়েছেন তাই নয়, নিজের মহায়সী শান্ত সম্বন্ধেও নূতন সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। 
বস্তুত, বর্তমান ভারতে নারাশান্তর যেটুকু বিকাশ হয়েছে, তার কীাতিত্ব বহুলাংশে 
মহাত্মা গান্ধীরই প্রাপ্য। যে পারবেশে আঁজ কিছ সংখ্যক ভারতীয় নারী সামাঁজক 
ও রাজনোতিক জীবনে প্রাত্ঠা লাভ করেছেন, তা প্রধানত গান্ধীজীরই সূন্টি। একা- 
ধারে নারণ প্রগাঁত ও পোঁছয়ে পড়া শ্রেণীগুলোর উন্নাতির প্রতীক হসেবে একজন 
হারজন নারীকে ভারতের রাষ্ট্রপাত নির্বাচিত করাই ছিল গান্ধীজীর স্বপ্ন। 
স্বাধীনোত্তর যুগে হিন্দু; বিবাহ আইন, অন্যান্য সমাজ সংস্কারমূলক আইন এবং 
শহরাণ্চলে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ফলে এদেশের নারী সমাজের দুরবস্থার 'িণ্টিং লাঘব 
হয়েছে। কিন্তু তার ফলে বিপুল ভারতীয় নারী জাতির, বিশেষ করে গ্রামাণ্চলে 
বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ভ অংশের এবং এদেশের মুসলমান নারীদের সামীগ্রক দুরবস্থার 
নিরসন হয়ান। অহল্যাদেশ আজও তাই মান্তর প্রতীক্ষায় দন গুনছে। 
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আজও নার জন্ম থেকেই পিতৃগৃহে অবাঞ্থিতা। কারণ, বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনই 
আজও এদেশে নারীজঈীবনের একমান্র উদ্দেশ্য রূপে সাধারণত গণ্য হয়, এবং এর 
বাইরে নারীর কোন স্বাধীন সন্তা, কর্মসাধনা এবং ব্যান্তত্বের বিকাশের প্রয়োজন আছে, 
খুব অঙ্প সংখ্যক মাতাঁপতাই তা মনে করেন। ফলে 'পতৃগৃহের দেনার খাতাতেই 
শশশুকন্যার গহসেব লেখা থাকে। তার ভরণপোষণের ব্যয়, শিক্ষার বায়, সবই অপচয় । 
তারপর তার বিবাহে প্রচুর অর্থব্যয়,। এবং বিবাহের পরেও অনন্তকাল ধরে জামাই- 
ষম্ভী, পূজাপার্বণ, সাধভক্ষণ, সন্তানদের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভাতি অসংখ্য কুপ্রথার 
কবলে পড়ে সারাজীবনের খরচের বোঝা 'পতামাতার আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 
এককালে এ কারণে জল্মসময়েই অসংখ্য নারীশিশুকে হত্যা করা হত। আজ আর 
সে অবস্থা ঠিক নেই, কিন্তু কন্যাকে এখনও দায় 1হসেবে গণ্য করাই স্বাভাবিক রীতি। 
আঁধকাংশ মধ্যাবত্ত পারবারে তাই মেয়েকে শুধু ততটুকুই শিক্ষা দেয়া এবং নাচ-গান 
প্রভীত শেখানো হয়, ধার ফলে সে সহজে বিবাহযোগ্যা হয়ে ওঠে আর আর্থক বোঝা 
শহসেবে কিনি হালকা হয়। আর বিপুল এ ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কৃষক-শ্রামক 
পাঁরবারে বিবাহের জন্য কন্যার দশ-বারো বংসর বয়স হওয়া ছাড়া আর কোন গুণেরই 
প্রয়োজন হয় না বলে বিবাহের আগে আঁশিক্ষা, অনাদর আর পাঁরবারের দাসনবৃত্তি ছাড়া 
তাদের ভাগ্যে আর কিছুই জোটে না। 

কিন্তু বিবাহ ও সন্তান উৎপাদন এদেশে নারীীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে গণ্য 
হলেও 'ববাহ প্রথাকে মানবতাধমর্ঁ এবং সুন্দর করে গড়ে তুলবার উল্লেখযোগ্য কোন 
চেষ্টা আজও হয়নি । বরণ বাস্তবক্ষেত্রে 'বাভল্ন দিক থেকে বিবাহ এ সমাজে এক 
তশোভন, বর্বর ও বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। পণ্টাশ বংসর আগেও আট বছরের 
মেয়ের সঙ্গে ষাট বৎসরের বৃদ্ধের বিবাহ হত। লেখকের পাঁরচিতা এক বৃদ্ধা আট 
বৎসর বয়সে তাঁর দুই বড় বোনের সঙ্গে একযোগে এক বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিবাহিতা 
হন। তিন বোনের মধ্যে সবচেয়ে বড় বোনের বয়স তখন তেরো, এবং একমান্ন সেই 
বিবাহের সময় স্বামীর হাত স্পর্শ করেছিল। বাক দুই বোন শুধু পেছনে লাইন 
করে দাঁড়য়োছল, দ্বিতীয়া প্রথমার হাত ধরে আর তৃতীয়া দ্বিতীয়ার হাত ধরে। 
বিয়ের ছ' মাসের মধ্যে স্বামীর মৃত্যু হয়। তারপর থেকে এই তিন বালিকা 'িঙ্রা 
মুন্ডিতমস্তক, শ্বেতবসনা, পাথরের থালায় ম্বাকাহারী এবং অর্ধাহারী হয়ে আজশধন 
আত্মায়কুলের' দাসীবৃত্ত করে জীবন আঁতবাহত করেছেন। যৌবন না পেরোতেই 
তাদের প্রত্যেকের দেহ ন্যব্জ হয়ে পড়োছিল। ক্যার্থারন মেয়ো সম্ভবত ভারত বিদ্বেষী 
ছিলেন, কিন্তু তাঁর ?1001567 [1712 গ্রন্থে এদেশের সমাজে বালিকাদের অমানষক 
নির্যাতনের যে করুূণ চিন্ন তুলে ধরেছেন, তা স্বাধীনতার আগে পযন্তিও বহুলাংশে 
সত্য ছিল। বর্তমানে এই নির্যাতনের মাতা সম্ভবত বেশ কিছুটা কমেছে। কিন্তু 
শৈশবে কন্যাকে পান্র্থ করলে তার ভরণপোষণের ব্যয় এবং যৌতুকের পাঁরমাণ দুই-ই 
কম হয় বলে বাল্যবিবাহ ও বালিকা বধূর নিষ্ঠুর নির্যাতন আজও এ দেশের প্রায় 
সব, বিশেষ করে গ্রামাণ্চলে চলছে । আইন প্রণয়ন সত্তেও সামাঁজক চেতনা এবং 
আন্দোলনের অভাববশত বাল্যাববাহ আজও বহুল প্রচালত, এবং একমাত্র শহরবাসী 
মধ্যাবত্ত পাঁরবার ছাড়া আর প্রায় সর্বব্রই বাল্যাববাহ এখনও অবাধে অন্াম্ঠত হচ্ছে। 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপুল হার, শিশুমৃত্যুর উচ্চ হার এবং ক্ষীণজীবী সল্তানের জল্মও 
অনেকাংশে এ অমানুষিক কুপ্রথারই ফলশ্রাত। 

বয়ঃপ্রাপ্তা নারীদের বিবাহেও সুন্দরের চেয়ে অসুন্দরের প্রকাশই প্রকটতর। বিবাহে 
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অসন্দরের আত্মপ্রকাশের প্রধান কারণ এই যে, বোদক সভ্যতায় প্রচলিত প্রথা অনুযায়শ 
স্বাধীন প্রেমের ভাত্ততে স্বনির্বাচিত পান্রের সঙ্গে ববাহের পাঁরবর্তে বর্তমানে 
এদেশে পিতামাতা এবং সমস্ত আত্মীয়কুল দ্বারা পান্র নির্বাচিত হয়। এর ফলে পান্র- 
পাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রেমের অঙ্গীকার এবং য্ান্ত ও মানবতাধর্মের 'ভীত্ততে 
মহান সম্ভাবনাময় করে তুলবার পাঁরবর্তে আঁভভাবকদের, এমনাঁক আত্মীয়সমাকুল 
উপজাতি বিশেষের কায়েম স্বার্থ এবং অন্ধ কুসংস্কারের উপরই প্রাঁতষ্ঠিত করা হয়। 
প্রথমত, জীবনসাথী [হিসেবে শ্রেষ্ঠ দম্পাঁত বির্বাচনের পাঁরবর্তে ধর্মভেদ, জাতিভেদ, 
উপজাতিভেদ, গোন্রভেদ, মেলভেদ প্রভাতি 'বজ্ঞান ও মানবতাবিরোধী কুসংস্কারের 
ভিত্তিতে পান্্-পান্রী 1নর্বাচিত হয়। এ জাতীয় অসংখ্য ভয়াবহ কুসংস্কারের বিচারে 
উত্তীর্ণ পান্র-পান্রীর সংখ্যা স্বভাবতই এত নগণ্য যে আদর্শ 'ববাহ, এমনাঁক সংস্থ 
বিবাহও এরূপ ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব । দ্বতীয়ত, এই কুপ্রথার ফলে কনে-দেখা নামক 
প্রহসনকে কেন্দ্র করে নানা প্রকার ভ্রষ্টাচার গড়ে উঠেছে। কনের রূপ দেখা, কথা বলা 
দেখা, চুল দেখা, হাত-পা দেখা, সর্বাঙ্গের কোমলতা পরাঁক্ষা করা প্রভাত ব্যাভচারের 
মাধ্যমে বয়স্ক আঁভভাবক ও আত্মীয়স্বজনদের নানারূপ 'বকৃত মানসিক প্রবাত্তর তৃপ্তি 
হয় বটে, কিন্তু পান্র-পান্রীর নিজস্ব দৃস্টিভঙ্গীতে পরস্পরের জীবনসাথী হবার উপ- 
যুস্ততার 'বচার হয় না। তৃতীয়ত, আঁভভাবক এবং উপজাতিকুলের কায়েমী আর্থক 
সবার্থই এরুপ বিবাহে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পান্র-পান্ীকে উপলক্ষ করে 
উভয় পক্ষের লালসাগ্রস্ত আভভাবকেরা কেনাবেচা ও দর কষাকাঁষ শুরু করেন। পণ- 
প্রথার কলুষ এদেশে লক্ষ লক্ষ কন্যাদায়গ্রস্ত তাকে সর্বস্বান্ত করে চলেছে । ভারত- 
বর্ষে অগাঁণত কৃষক-মজুর পাঁরবারের চরম আর্থক দুরবস্থার অন্যতম কারণ এই যে, 
কন্যাদায়গ্রস্ত ?পতারা তাদের একমান্র সম্বল সামান্য জাঁমজমা কিংবা হাঁড়-কলসণ 'বিক্ি 
করে অথবা মহাজনদের কাছে বন্ধক রেখে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েন এবং সারা 
জীবনে এ দেউলিয়া অবস্থা থেকে আর কখনো নিম্কৃতি পান না। কনের ভাবষ্যং 
জীবনও অনেকাংশে যৌতুকের পারমাণ দ্বারাই 'ির্ধারত হয়। কারণ, যে বধূ যত 
বেশী যৌতুক নিয়ে শবশরালয়ে আগমন করেন, সেখানে তার ততই বেশ সমাদর 
হয়। এক পাঁরবারের একাধিক গৃহবধূ থাকলে তাদের তুলনামূলক মর্যাদা 'স্থর হয় 
বিবাহের সময় প্রদত্ত যৌতুক এবং 'পন্রালয়ের আর্ক অবস্থার 'ভীত্ততে। চতুর্থত, 
বিবাহের পরেও সারাজীবন পজাপার্বণ, জামাইষজ্ঠী, সাধভক্ষণ, অন্বপ্রাশন উপনয়ন 
এবং আরও বহু কজ্পনীয় ও অকজ্পননয় উপলক্ষ সৃষ্ট করে বধূর ?পন্রালয় থেকে 
যথাসম্ভব অর্থ আদায়ের চেস্টা করা হয়। আর যে বধূর শপন্রালয় থেকে এই সরবরাহ 
ব্যবস্থা শাথিল হয়, শবশুরালয়ে তার মর্যাদাহানি অবশ্যম্ভাবী । সে শবশুরালয় 
আপাতদ্যীষ্টতৈ যতই শাক্ষত এবং আলোকপ্রাপ্ত হোক না কেন। 

ভারতীয় নারীজাঁবনের নিষ্ঠুর কাঁহনীর 'নম্ঠুরতম অংশ সম্ভবত হিন্দু বিধবা- 
দের, বিশেষত তথাকাঁথত উচ্চবর্ণের বিধবাদের অবমানবীয় জীবন। আগেই বলা হয়েছে 
যে প্রাচীন কাল থেকেই 'িধবাদের নির্যাতনের প্রধান কারণ 'ছিল অর্থনোৌতিক, অর্থাৎ 
বিধবাদের সম্পান্তর প্রাতি আত্মীয়কূলের লোভ এবং এই অনাথাদের স্বাভাবক ভরণ- 
পোষণের ব্যয় বহনে আঁনচ্ছা। আজও এ অবস্থার বিশেষ কোন পাঁরবর্তন হয়ানি। 
সতাদাহ প্রথা বিলুপ্ত হলেও বিধবাদের অমানুষিক কৃচ্ছুসাধন আজও অব্যাহত। 
শহদ্রবস্ত্র পাঁরধান, নিরাভরণ বেশ, নিরামিষ অর্ধাহার, কারণে অকারণে নিয়মিত উপবাস, 
এমনাঁক অনেক ক্ষেত্রে মস্তক মুণন্ডন ও পাথরের থালায় আহার আজও 'বিধবাদের 
জীবনের অলঙ্ঘনীয় বধান। তরুণী বধবাদের "দ্বিতীয়বার বিবাহ "হিন্দ সমাজে 
আজও সম্পূর্ণ অবাঞ্চত। কুমারী মেয়ের দোজবরে বিবাহ বহঃল প্রচালত, এবং সম্পূর্ণ 
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বাঁধসম্মত বলে গণ্য হয়। কিন্তু সমাজের স্বানর্বাচিত আঁভভাবকেরা ধর্মন্রস্ট হবার 
ভয়ে ববধবা নারীর ক্ষেত্রে এ 'নয়ম প্রয়োগ করতে সম্পূর্ণ অপারগ । বড় বড় শহরে 
আজকাল কদাঁচং এরূপ বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা সাধারণ নিয়মের 
ব্যাতক্রম মান্। এঁদকে ধর্মের নামে এই কৃচ্ছুসাধনের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবারের 
অবৈতানিক দাসীবৃত্ত করাই 'বধবাদের প্রধান কাজ। ধমাঁয় আচারের বাহক আবরণের 
অন্তরালে 'হন্দ: াবধবাদের যে অমানুষিক শোষণ ও শনর্ধযাতন চলছে, সে দুর্ষচনীয় 
ইতিহাস শুধু অশ্রুজল আর দীর্ঘ*বাসেই রাঁচিত হচ্ছে। ধমীয় ভণ্ডামর এই মুখোশ 
ছিড়ে ফেললে পাঁথবীর আর সব দেশের, এবং এদেশের বৌদক যুগের 'বধবা এবং 
মুশ্লিম িধবাদের মত হিন্দ বধবাদেরও আহার, পোশাক-পাঁরচ্ছদ, শাববাহ এবং 
অন্যান্য সব দক 1দয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাঁবক জীবন-যাপন করবার পথে কোন অন্তরায়ই 
থাকতে পারে না। কারণ ধমাঁয় অলীক দর্শনের আবরণ ভেদ করে শোষণের 'নর্লজ্জ 
স্বরূপ সোঁদন মানুষের চৈতন্যে তীব্র কষাঘাত হানবে। 

আঁববাহতা নারীদের জীবনও এদেশে বিশেষ বিড়ম্বনাময়। প্রাচীন কাল থেকে 
এদেশে বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনই নারী জীবনের একমান্র উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য 
হবার ফলে আববাহতা নারীর জীবন এ সমাজ কোনাঁদন কল্পনাও করতে পারেনি। 
তাই দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত অথবা উন্মাদ স্বামীর সঙ্গো, বহহস্ত্রীর মালিকের সঙ্গে, 
মৃত্যুশয্যায় শাঁয়ত বৃদ্ধের সঙ্গে, এমনাক গাছের সঙ্গে তরুণদের বিবাহের রীতি 
কয়েক দশক আগেও এদেশে প্রচালত ছিল। একমান্ন গাছের সঙ্গে এবং হিন্দু সমাজে 
বহ;স্তীর মালকের সঙ্গে বিবাহ ছাড়া বাকিগুলো আজও কমবেশন প্রচালত আছে। 
এরূপ অবস্থার আরেকাঁট কারণ এই যে, বড় বড় যৌথ পাঁরবারের পুরুষদের দৌরাত্ম্য 
কুমারী মেয়েদের কোমার্য রক্ষা করা কাঁঠন হত। আর কুমারী মেয়ে সন্তানসম্ভবা হয়ে 
পড়লে তার পক্ষে হিন্দ সমাজে বে'চে থাকা আদৌ সম্ভব ছিল না। তাদের সাধারণত 
[বিষ খাইয়ে, কাপড়ে আগুন 'দয়ে, গলায় ফাঁস এ+টে কিংবা জলে ফেলে 'দয়ে হত্যা 
করে প্রচার করা হত যে তারা আত্মহত্যা করেছে। বর্তমান যৃগে সে অবস্থা আর ঠিক 
নেই, কিন্তু নিজ কর্মসাধনায় রত বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী নারশর পক্ষে সমাজে মর্যাদার স্থান 
গ্রহণ করা আজও দুঃসাধ্য। সর্ব এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তাদের 'সিপথর 'দকে 
আর হাতের দকে বার বার বিরুপ কটাক্ষ হেনে তীব্র কৌতূহল ও মৌন ভংসনা 
জ্ঞাপন করেন। নাজের আঁধকারে বাসা ভাড়া করা কিংবা নিকট আত্মীয়ের আশ্রয়ে ছাড়া 
অন্য কোথাও থাকা, অথবা সামাঁজক পাঁরকেশে সমাদর লাভ করা আববাঁহতা নারীর 
পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আর এসব সমস্যাও বড় বড় শহরেই সীমাবদ্ধ । গ্রামীণ ভারতে 
আজও কোন নারীর পক্ষে আরবাহত জনবন-যাপন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আবিবাঁহত 
পুরূষকে এদেশে সাধ্‌-সম্ব্যাসী গণ্য করা হয়, কিন্তু আববাহতা নারীকে অধঃপাঁততা 
জ্ঞান করাই স্বাভাবক রীতি । অথচ পাঁথবীর সব দেশেই স্লীশিক্ষার প্রসার ও নারী 
প্রগাতির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কর্মসাধনায় রত অনূঢ়া নারীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে, 
এবং কোন উন্নত দেশে বিবাহ না করবার ফলে তাদের অমর্যাদার অবকাশ নেই। 

হিন্দু সমাজের চেয়ে এদেশের মুশ্লিম.সমাজে নারীর অবস্থা আরও করুণ, আর 
তার প্রধান কারণ সম্ভবত তাদের তুলনামূলক অশিক্ষা এবং আর্ক অনগ্রসরতা। 
ধর্মের নামে মুশ্লিম পুরুষেরা সাধারণত স্বীশিক্ষার ঘোর বিরোধিতা করেন, এবং 
তাদের নিষ্ঠুর শাসনকে অস্বীকার করে স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করা মৃশ্লিম মেয়ে- 
দের পক্ক্ষ অসম্ভব বললেই চলে। বাল্যাববাহ শুধু যে বহুল প্রচলিত তাই নয়, 
এটাই সাধারণ নিয়ম। ধর্মের মুখোশ-পরা কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মুশ্লিম পুরুষদের 
বিরোধিতার মূখে সরকার এ বিষয়ে নূতন আইন প্রণয়ন থেকে বিরত থাকায় পুরুষদের 


৪৯ 


চারাট পযন্তি িববাহের আধিকারও অব্যাহত আছে। কোরাণে যেসব আঁধকার 'নারীকে 
দেয়া হয়েছিল, বাস্তবক্ষেত্রে তারও আঁধকাংশই মুশ্লিম পুরুষেরা হরণ করে নিয়েছেন। 
উদাহরণস্বরৃপ বলা যায় যে, বাস্তবক্ষেত্রে পুরুষের পক্ষে কারণে-অকারণে বিবাহ 
[চ্ছেদ করা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু স্বামণর গুরু অপরাধেও নারীর পক্ষে বিবাহ 'বিচ্ছেদ 
আদায় করা অসম্ভব বললেই চলে। পান্রপক্ষই পান্নীকে যৌতুক 'িংরা দেনমোহর দেবে, 
আর সে-যৌতুক বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পরেও 
স্ীরই থাকবে, এটাই কোরাণের বিধান। কিন্তু 'হন্দ; সমাজের কুপ্রভাবে আজকাল 
মধ্যাবন্ত মুসলমান পাঁরবারে পান্রীপক্ষের কাছ থেকে যৌতুক আদায় করবার রীত ব্লমশ 
প্রচালত হচ্ছে। আর অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্ৰীর পক্ষে দেন-মোহরের পুরো টাকা আদা 
করা বাস্তবে অসম্ভব হয়ে দাঁড়য়েছে। নূতন আইনের অভাবে সম্পা্তর উত্তরাধিকারের 
ক্ষেত্রেও মলম নারীরা পোঁছয়ে রয়েছেন, কারণ মুশলম আইনে আজও ছেলেরা 
মেয়েদের "দ্বগুণ সম্পাত্ত লাভ করে। একমাত্র মুসলমান শিবধবাদের অবস্থাই হিন্দু 
শবধবাদের চেয়ে অনেক উন্নত, কারণ তাদের সাধারণ জীবন-যাপনে কিংবা পুনার্ববাহে 
কোন বাধা নেই। 
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ণববাহ এবং সন্তান উৎপাদন মনষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নয়, একটা জৈোবিক প্রয়োজন 
মান্র। পশহপক্ষী, কীটপতঙ্গ সমেত সমগ্র প্রাণী জগৎই এ কাজ করে থাকে। মানুষের 
মন্‌ষ্যত্ব তার কর্মসাধনায় ও মাননাসক বিকাশে, আর তা স্ী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই 
সমান সত্য। স্বামীর শধ্যাসাঙানী হওয়া আর তার পাঁরবারের অবৈতাঁনক দাসীবান্ত 
করা অতএব নারীর জীবনের উদ্দেশ্য বা আদর্শ হতে পারে না। কোন নারী 'ববাহতা 
কি আববাহতা, সধবা কি বিধবা, বন্ধ্সন্তানবতাী, নিঃসন্তান কি সন্তানসম্ভবা, তা 
তার গুণের কিংবা মহত্বের কোন প্রমাণই নয়, তার জৈবিক পাঁরস্থাতর একটা 
অগপ্রাসাঙাক পরিচয় মান্র। স্বীয় কর্মসাধনায় কাতিত্ব এবং দেশ, সমাজ ও মানব 
সভ্যতার অগ্রগ্গাততে অবদানের মাধ্যমেই তার শান্ত ও প্রাতভার পাঁরচয়। 'বিবাহত 
নরনারশর পক্ষে প্রয়োজন বোধে সন্তান উৎপাদন ও সংসার পালন স্বামী-স্বীী উভয়ের 
যৌথ ও সমান জৈবিক দায়িত্ব। ঘরকল্না”্ও সন্তান প্রাতপালনের যাবতীয় কাজও 
উভয়ে সমান ভাবে ভাগ করে করাই যাাস্তীসদ্ধঘ। তারপর বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে উভয়ের 
ব্যান্তত্ব, শান্ত ও প্রাতিভার প্রকাশ । একমান্র স্বামীর পাঁরচয়ে পরিচিতা, স্বামীর প্রাতজ্ঠায় 
প্রাতিষ্ঠতা এবং স্বামীর গরবে গরাঁবণশ নারীর ব্যন্তগত বা সামাজিক মূল্য শুধু 
শুন্য। তান এক ব্যান্তত্বহীন জব বিশেষ এবং নারণ প্রগাতি তথা মন.ষ্যজাতির 
প্রগাতর অন্তরায় স্বরূপ। কোন বিজ্ঞানসম্মত সমাজ ব্যবস্থায় এহেন নারীর কোন 
স্বীকীত থাকা সম্ভব নয়। 

নারীর কর্মসাধনা প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে, এদেশের প্রায় সব কৃষক-শ্রামক 
পাঁরবারেই, অর্থাং শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ পাঁরবারেই মাঁহলারা ক্ষেত-খামার, কলকার- 
থানায় কাজ করেন, এবং এঁদক থেকে তাঁরা একটা বৃহত্তর কমক্ষেত্রে অংশগ্রহণে সমর্থ 
হন। কিন্তু তাদের এ কঠোর শ্রম প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন কর্মসাধনার পর্যায়ে পড়ে না, 
কারণ এর সঞ্গে শিক্ষা এবং ব্যান্তগত মানাঁসিক প্রবণতা বা যোগ্যতার কোন সম্পর্ক নেই । 
এই শ্রম অনেক ক্ষে্রেই, বিশেষত কৃঁষিক্ষেত্রে, স্বামীর পাঁরবারের সামাগ্রক দাসী- 
বৃত্তিরই নামান্তর মাত। তথাপি সংসার প্রাতপালনের চেয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই শ্রমের 
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একটা বিরাট সামাজিক মূল্য আছে। আর কলকারখানায় কর্মরতা শাল্তস্বরূপিণীী 
ভারতঈয় নারী স্বীয় আর্ক স্বাধীনতা বশত অনেক ক্ষেত্রেই পারবারক জীবনে 
[নজেকে শুধূমান্র একটা যৌনযল্ত কিংবা অবৈতাঁনক দাসশরুপে ব্যবহৃত হতে দেন 
না। উচ্চশিক্ষা বিস্তার এবং আর্িক প্রয়োজনের ফলে বর্তমানে শহরাণ্চলে অল্প- 
সংখ্যক 'িম্ন মধ্যাবত্ত পরিবারের মাহলারাও 'বাঁভল্ল চাকুরিতে নিযুন্ত আছেন, যাঁদও 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই এসব চাকারতে ব্যান্তগত প্রবণতার চাইতে সংসারের তাঁগদই বেশশ। 
কিন্তু আঁধকাংশ মধ্যবিত্ত পারবারেই নারী আজও যৌনযন্ত এবং দাস বিশেষ। 'তাঁন 
একাধারে রান্না করেন, বাসন মাজেন, বাঁড়ঘর ঝাড়পোঁছ করেন, কাপড় কাচেন, ছেলে- 
পশুলদের খাওয়ান-পরান, স্বামীর ফাইফরমাস খাটেন এবং কোনরকমে তার আরামের 
অভাব না হয় সোঁদকে লক্ষ্য রাখেন, এবং পাঁরশেষে স্বামীর শষ্যাসাঙ্গন হন। একটানা 
ক্লান্ত সুরে কাজের চাকা ঘুরে ঘরে চলবার মাঝে নিজের সম্বন্ধে একবার ভেবে 
দেখবার শুভ মুহূর্ত দশের-ইচ্ছ।-বোঝাই-করা তার জীবনে আর আসে না কোনাদন। 
রবখন্দ্রনাথ তাই তাকে জীবনশেষের শেষ জাগরণের মুহূর্তেই তার মহায়সী শান্ত 
সম্বন্ধে চৈতন্য দান করেছেন। পক্ষান্তরে উচ্চাবন্ত পাঁরবারের নারীরা অপর নর- 
নারীকে দাসদাসী হিসেবে 'নযুস্ত করতে পারেন বলে নিজেরা দাসী নন। কল্তু কর্ম- 
হীনতা বশত আর্ক দিক থেকে পরাধীন এবং সর্ব আভরণভূষিত যৌনযন্্ বিশেষ। 
দেশ ও সমাজের বোঝাস্বরূপ এই পরগাছাকুলের তথাকাথত আভজাত মাঁহলাদের কোন 
উচ্চ আদর্শ বা কর্মসাধনা তো দূরের কথা, শাড়ি-গয়না, গাঁড়-বাঁড় ও যৌনক্রিয়া ছাড়া 
জীবনে আর কোন বিষয়ে এদের কোন ইন্টারেস্টই নেই। সময় ও সুযোগ এদের 
আভিজাত্যের ডানা বেয়ে আবশ্রান্ত ঝরে যায়, কিন্তু চৈতন্যের ছোঁয়া জীবনে তাদের 
আর লাগে না কোনাঁদন। ভারতাঁয় নারী সমাজের এরাই কলঙ্ক । 

স্বাধীন ও ব্যান্তগত কর্মসাধনা নারীর আদর্শ [হসেবে স্বীকৃত হলে স্বভাবতই 
বিবাহ আর নারীজীবনের উদ্দেশ্য বলে গণ্য হবে না, শুধু একটা জৌঁবক প্রয়োজন 
রূপে গৃহীত হবে মান্র। কোন নারী আববাহতা, বিবাহতা কি বিধবা, তার এই 
জৌবক পারাস্থাতর সঙ্গে সম্পক্হণৰন ব্যান্তগত কর্মসাধনায় সাফল্য ও প্রাতিভার 
শারচয়েই তিনি নিজ আঁধকারে দেশে ও সমাজে সম্মানের আসন আঁধকার করবেন। 
এ বিষয়ে নার ও পুরুষের মধ্যে কোন জন্মগত পার্থক্য নেই। যা কছন পার্থক্য তা 
শুধু ভ্রান্ত সামাঁজক আচার-ীবচারের, িশ্লেষত ধর্মীয় কুসংসকারেরই ফলশ্রাত। 
যে নারীর জীবনে কোন স্বাধীন উদ্দেশ্য বা কর্মসাধনা নেই, তার ব্যান্তত্বের বিকাশের 
পথও রুদ্ধ, তান যে-পুরুষের সঙ্গেই যুক্ত থাকুন না কেন। অপরপক্ষে, যে নারণ স্বীয় 
কর্মসাধনায় জীবন আতবাহত করছেন, তান কোন পুরুষ নামক জীবের সঙ্গে যুক্ত 
নু থাকলেও স্বগৌরবে মহীয়সী । সন্তান উৎপাদন ও প্রাতিপালন নারন-জীবনের এক 
মহান আদর্শ, এ 1থওাঁর নারীকে বশীভূত রাখবার উদ্দেশ্যে এদেশের গৃহকর্মীবমূখ 
ও কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন পুরুষদের একটা হাতিয়ার মান্র। এই উদ্ভট তত্বকে সত্য বলে 
স্বীকার করে নিলে অবমানবাীয় জাবজন্তুর সঙ্গে মনুষ্য সমাজের কোন পার্থক/ থাকে 
না। কিন্তু আশক্ষা ও অজ্ঞানতা বশত এদেশের নারী সমাজের একাংশও এই অপ- 
প্রচারের শিকার হয়েছে । নারী শুধু পুরুদ্ষর ছায়া নয়, স্বীয় ব্যান্তত্বসমপন্ন শান্ত- 
ময় স্বাধীন কায়া, স্বতগাঁসদ্ধ এই সত্য স্বীকৃত না হওয়া পযন্ত প্রকৃত নারী জাগরণ 
সম্ভব নয়। 

নারীর স্বাধীন ব্যান্তত্ব ও কর্মসাধনার আদর্শ গহাঁত হলে স্বভাবতই বিবাহও 
আর পিতামাতা এবং আত্মীয়সমাকুল উপজাতির একটা কেনা-বেচার ব্যাপার থাকবে 
না। স্বাধীন প্রবণতায় জীবনসাথী বেছে নেবার আঁধকার স্বভাবতই স্বীকৃত হবে। 
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ফলে বর্তমানের কলযীষত বিবাহ ব্যবস্থার উচ্ছেদ হয়ে সমাজে প্রাতচ্ঠা হবে স্বাধীন 
ও বাঁলম্ঠ প্রেমের। আর স্বাধীন প্রেমের অভিষেকের সে শৃভলগনই হবে এদেশের 
পরাধীন, নির্ধাতীত ও শোষিত নারীজনীবনের সংক্কান্তি। অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যান্ত অবশ্য 
নরনারীর স্বাধীন ভালোবাসার বিরুদ্ধে এই য্যান্ত “উত্থাপন করবেন যে, এর ফলে 
চিরসঃখের সম্ভাবনা উজ্জল হবে না। পরল্তু পাঁরবারের স্থাতশঈলতা হাস পাবে 
এবং 'ববাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, যেমন হয়েছে পাথবীর অন্য অনেক দেশে। 
তথ্য হিসেবে এ আধাঁশক সত্য হলেও তত্ব হসেবে বাঁদ্ধানর্ভর নয়। কারণ স্বাধীন 
বিবাহে চিরসুখের গ্যারাশ্টি না থাকলেও অপরের দুজ্কর্মের ফল াাজে ভোগ করবার; 
সম্ভাবনা নেই। আত্মীয়কুল দ্বারা অপান্রে আর্পঁতা নারীর দুঃসহ জীবনযন্ণার চেয়ে 
নিজের স্বাধীন কর্মফলে পাওয়া দুঃখ অনেক বেশী সহনীয় এবং যাবাল্তগ্রাহ্য। চীন, 
সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপ, আমোরকা প্রভীত দেশে স্বাধীন প্রেমের প্রাতিজ্ঠা নারী- 
শান্তর জাগরণেরই শুভ সূচনা । সে শান্তর বহুমুখী প্রকাশে ভশতসন্ত্স্ত হওয়া 
আমাদের নিজ দুর্বলতারই লক্ষণ মান্র। দ্বিতীয়ত, যার সঙ্গে হৃদয়ের কোন যোগসন্ত্র 
স্থাপিত হয়াঁন, তেমন অপীরাঁচিত পুরুষের শধ্যাসাঁঙানী হবার মধ্যে একটা অতখব 
অসুন্দর দক আছে । নারী-পুরুষের সম্পর্কে কেবলমান্র একটা জোবক সম্পর্ক রূপে 
গণ্য করলে তবেই শুধু এ বিরাট অস:ন্দরকে সমাজ জীবনে গ্রহণ করা সম্ভব। তৃতীয়ত, 
প্রেমের স্বাধীনতা প্রাতান্ঠিত হলে বাল্যাববাহ, বহাববাহ, পণপ্রথা, কনে-দেখা, তত 
আদায় প্রভাত কুপ্রথা সমাজ থেকে আঁচরে দূরীভূত হবে, আর ধর্মভেদ, জাতিভেদ 
প্রীতি গভীরতর কুসংস্কারের মূলেও আসবে প্রচণ্ড আঘাত। নারী-পুরুষ সোঁদন, 
শুধু বিশ্বপ্রকৃতির পাঁরচয়েই পরস্পরকে চিনবে । 

বলা বাহুল্য, নারী জাগরণের পথে আঁনবার্ধ প্রাথামক পদক্ষেপ হবে স্বীশিক্ষার 
ব্যাপক প্রসার, যার ফলে একাদকে ভারতের ঘরে ঘরে নারীজাতির চোখের সামনে বৃহত্তর 
পৃথিবীর দরজা খুলে যাবে, আর অন্যাদকে স্বাধীন কর্মসাধনার জন্য প্রস্তুত হবে 
তাদের বাদ্ধবান্ত। কিন্তু শক্ষা এবং চৈতন্যের মধ্যে কোন অবশ্যম্ভাবী কার্ষকারণ। 
সম্পর্ক নেই। তার জন্য প্রয়োজন ব্যবহারিক জীবনে মননশনীলতা। আজকাল অনেক 
সময় দেখা যায় যে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তা তরুণীরা কয়েকজন যুবক বন্ধুর সত্গে মেলা- 
মেশা করে অবশেষে সবচেয়ে বিস্তশালশ কিংবা ভাবী বিত্তশালী বন্ধুকেই আভভাবক- 
দের কাছে উপাঁস্থৃত করেন অথবা নিজেই বিবাহ করেন। এ ীবপ্লব কিন্তু সে ?বগ্লব' 
ভিড বিকট লিরীতে না রিরনার নর পালার করো 
ঘরে মজুত করা সোনা-গয়না দরিদ্র দেশের আর্ক উন্নয়নে ব্যবহৃত হতে পারে না। 
পাঁরবর্তে ব্যান্তগত সয় ব্যাঙ্কে জমা রাখলে কিংবা অন্যভাবে আর্ক ক্ষেত্রে বানয়োগ 
করলে জাতীয় উন্নাত ত্বরান্বিত হবে। ভারতবর্ষ পাঁথবীর এক দরিদ্রুতম দেশ হলেও 
এদেশে বহু সহম্র কোটি টাকা মূল্যের সোনা-গয়না ঘরে ঘরে মজুত পড়ে থেকে জাতীয় 
আর্থিক প্রগাতকে ব্যাহত করছে। ভারী এবং উজ্জবল ধাতু অঙ্গে ধারণ না করেও 
সৌন্দর্যচর্চা সম্ভব। পৃথিবীর কোন উন্নত দেশের নারীজাতিরই ভারতীয় নারীদের 
মত সোনা-গয়নার প্রাত এই প্রবল আসান্ত নেই। তৃতাঁয়ত, নারণ প্রগতির আন্দোলনের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নারীকে বৃহত্তর সমাজের বাভন্ন অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধেও 
সোচ্চার হতে হবে। কারণ, সমাজের তথা বিশ্বমানবের স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যন্তজীবনের 
স্বাধীনতা একই সূত্রে গ্রাথত। পাঁরশেষে ধর্মীন্ধতা, জাঁতিভেদ, সাম্প্রদায়কতা, খাদ্যা- 
খাদ্য, স্পর্শ, পৃজাপার্বণ প্রভাতি সংক্রান্ত এদেশের হাজার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক 
মনোবৃত্তি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। মনের এক কোণে 'বাভন্ন কুসংস্কারকে 
য়ে লালন করে আরেক কোণে স্বাধশনতার নণড় বাঁধা অসম্ভব। কালো এমনই জিনিস 


৪৪: 


মে সব আলো শোষণ করেও সে নিজের রং বজায় রাখে । অতএব কালোকে বজন না 
করলে আলোর রূপ উপলাব্ধ করা সম্ভব নয়। 

বৈ্লাঁবক চেতনাসম্পন্ন শীল্তময়ী নারীর নেতৃত্বে এদেশের দুরন্ত যৌবন গড়ে 
তুলবে এক উত্তাল সাংস্কৃতিক 'বপ্লব। সে বিপ্লবে একই সঙ্গে ধৰংস হবে ধর্মভেদ, 
জাতিভেদ, সাম্প্রদায়কতা, বহাববাহ, পরাধীন ববাহ, বাল্যাববাহ, পণপ্রথা এবং' 
অন্ধকার জগতের আরও যত সব দর্মর কুসংকার। কায়েম স্বার্থসম্পল্ন আর 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন জালমদের তৈরী সহম্্ বাধানষেধের লৌহ কারাগার চূর্ণ করে ভারতের 
নারী যোদন সগোৌরবে আত্মপ্রকাশ করবেন, শান্তর কম্পন সৌদনই আরম্ভ হবে এদেশের 
আকাশে বাতাসে। শীস্তর স্পন্দনে সৌঁদন শিহরণ জাগবে এ মুমূর্ষ জাঁতর আস্থ- 
মজ্জায়। তার গাঁতবেন্গ চণ্ল হবে বিশব। 


৩ 


যবসংস্কাতির স্বরূপ 


আধুনিক 'িশ্বে কোন দেশের যুবসংস্কতির গাতিপ্রকাত একটা 'বাচ্ছন্ন ঘটনা নয়। 
যুবসংস্কীত সামাশ্রক জাতীয় সংস্কতির পারপ্রোক্ষতেই জল্মলাভ করে, যেমন জাতীয় 
সংস্কীতি জন্মলাভ করে কোন দেশের বাস্তব আর্ক ও সামাঁজক পাঁরবেশে। আবার 
কোন দেশের জাতীয় সংস্কীতির উত্থান-পতন যেমন সেদেশের সামাগ্রক বাস্তব পাঁরাঁস্থাতির 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের বার্তা বহন করে. তেমনি ঘুবসংস্কাতিও সামাগ্রক জাতীয় 
সংস্কীতি তথা বাস্তব পাঁরাস্থাতর হীঙ্গত বহন করে। বশেষত, যুবসংস্কীতির স্বরূপই 
এক অর্থে ভাঁবষ্যতের দিশারী, কারণ আগামী দিনের প্রগাত আজকের যুবসমাজের 
মধ্যেই সপ্ত। উদ্দেশ্যহীনতা, নৌতক আদর্শহশনতা, মদ্য এবং মাদকাপ্রয়তা, যৌন 
ব্যাভচার, এবং উন্মত্ত নৃত্যগণত প্রভৃতির উপর 'ভীত্ত করে যে একধরনের যুবসংস্কৃতি 
গৃত কয়েক দশকে পাশ্চাত্ত্য জগতে গড়ে উঠেছে, তাকে প্রখ্যাত এীতহাঁসক আরনজ্ড 
টয়েনাব সহ অনেক পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ তাই পাশ্চান্ত্য সভ্যতার লালবাতি আখ্যা 
দিয়েছেন। আবার সংবাদে প্রকাশ. এ ধরনের ভ্রম্ট যুবসংস্কীতি সোবিয়েত ইউনিয়নেও 
অনুপ্রবেশ করেছে, এবং একে প্রাতিহত করবার জন্যে সোবিয়েত সরকার বিশেষ সচেষ্ট 
হয়ে পড়েছেন। 

দুশ' বছরে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ এদেশের আর্িক কাঠামো তথা জাতীয় 
সংস্কীতকে বহুলাংশে বিকৃত কর দিয়োছল। এদেশের প্রাচীন কৃম্ট ও সভ্যতার সঙ্গে 
ওপর থেকে চাপানো পাশ্চান্ত্য সভ্যতা ও সংস্কাঁতর দ্বন্দের মধ্য দিয়ে উানশ শতকের 
দিবতঈয় ভাগে এক ধরনের সাংস্কীতক নবুজাগরণ হয়োছিল। কিন্তু তা প্রধানত ধর্ম- 
ভিত্তিক এবং সমাজের উপরতলায় সীমাবদ্ধ ছিল বলে আধুনিক অর্থে গণসংস্কৃতি 
কিংবা যুবসংস্কৃতির রূপ নিতে পারোন। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে বিকৃত সংস্কাতির 
ধাক্কা আমরা আজও সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারান। কিল্তু জাতীয় সাংস্কাতিক 
পুনরভ্যর্থানের সুযোগ নিশ্চয়ই আমাদের সামনে এসেছে। এই পাঁরপ্রোক্ষিতেই ভারতের 
যুবসংস্কতি সম্বন্ধে আত্মীজজ্ঞাসা এবং আত্মীবশ্লেষণের গুরুত্ব অপাঁরসীম। 

বর্তমান ভারতে যুবসংস্কৃতির একাট প্রধান দক হল ধায় আচার অনূষ্ঠান। এর 
মধ্যে অবশ্য ধায় প্রেরণা ততটা প্রবল নয়, যতটা পুজো-পার্বণকে কেন্দ্র করে এক 
ধরনের আনন্দ এবং উল্লাস। এ ধরনের যুবসংস্কীতি আবার ভারতের সব রাজ্যেই কমবেশশ 
থাকলেও, পাঁশ্চমবঙ্গেই এর আঁবর্ভাব এবং প্রকোপ সবচেয়ে গভশর এবং ব্যাপক । 
পাঁশ্চমবঞ্গের মানুষ যাঁদও সাধারণত প্রগাঁতশশল এবং বামপল্থী বলে পাঁরাঁচিত, তথাপি 
এ রাজ্যের বুবসংস্কাতিতে ধর্মীয় আচার-অনুজ্তানের গুরুত্ব যত বেশী, তত আর কোন 
রাজ্যেই নয়। দৃর্গাপুজো, কালীপুজো এবং সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে প্রধানত এ 
ধরনের ধমাঁয় যুবসংস্কীতি গড়ে উঠেছে । এর মধ্যে দুর্গাপুজো এবং কালশপুজো প্রধানত 


৫৪ 


সর্বজনীন রূপ নিয়েছে, এবং প্রধানত এই কারণেই যুবসমাজ এগুলোকে এক ধরনের 
সাংস্কাতিক অনুষ্ঠানে রূপান্তারত করতে সক্ষম হয়েছে। চাঁদার বই ছেপে বাঁড় বাড়ি 
গিয়ে টাকা আদায় করা দিয়েই এই যুবসংস্কীতির শুভ সূচনা হয়। মোটা রকম চাঁদা 
বাধ্যতামূলক । কারণ স্থানীয় আঁধবাসীরা পুজো করতে আগ্রহ বা ইচ্ছুক কি না তার 
উপর চাঁদা দেয়া 'নর্ভর করে না। এটা কার্যত এক ধরনের প্রোটেকশন মানি, অর্থাৎ 
বিনা অত্যাচারে বসবাস করবার বাসনায় সরকার করের উপর আঁতারিন্ত একটা বেসরকার 
কর। একই এলাকায় সাধারণত অনেক পুজো হয়, বলে, এবং স্থানীয় সব যুবগোচ্ঠীকেই 
তুষ্ট রাখবার প্রয়োজন আছে বলে, একই পুজোর জন্যে অনেক সময় স্থানীয় আধবাসী- 
দের একাধিক জায়গায় চাঁদা 'দতে হয়। তারপর শুরু হয় মণ্ডপ তৈরাঁ, প্রাতমা প্রাতম্ঠা 
এবং পুজো । পুজোর কদিন পাঁজতে লেখা বধান মত ধর্মীয় আচার-অনুম্ঠান ীনয়ামত 
ভাবেই পালন করা হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে চলে সারাঁদন এবং গভীর রান্র পর্যন্ত লাউড 
স্পিকারে বিপুল শব্দে নানা ধরনের নিম্নশ্রেণীর গ্রান। কোন কোন ক্ষেত্রে বিসনের 
দন কিংবা তার দঃয়েকাদিন আগে-পরে অন্য কিছু গান-বাজনা, নাটক প্রভৃতির অনজ্ঠান 
হয় বটে। কিন্তু এধরনের যুবসংস্কাতির প্রকাশ ঘটে বিসর্জনকে কেন্দ্র করেই । উদ্যোন্তাদের 
আবাশ্যক মদ্যপান, প্রাতমার 'মাছলে উন্মত্ত নৃত্য ও অন্যান্য ব্যভিচার, এসব বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রেই বিসজন পর্বের আবচ্ছেদ্য অংশ। সরস্কতী পুজোয় এসব ব্যভিচারের মান্রা কছু 
কম, আর পণচশ বৎসরের কম বয়স যুবক-যুবতাঁ এবং তরুণেরাই এতে অংশগ্রহণ করে 
বেশী । কিন্তু ধমর্ময়তা আর পুজোর ব্যাপকতায় সরস্বতী পুজো সম্ভবত দুর্গাপুজো 
এবং কালীপুজোকে ছাঁড়য়ে যায়। কারণ পাঁশ্চমবঙ্গের প্রাতাটি স্কুল, কলেজ, বিশ্ব- 
বিদ্যালয় এবং প্রাতাট ছাত্রছাত্রীদের হস্টেলে সরস্বতী পুজো আবাশ্যক ভাবে উদযাপিত 
হয়ে থাকে । অনেক সময়ে একই প্রাতন্ঠানে একাধক পুজো হয়। তাছাড়া পাড়ায় পাড়ায়, 
ক্লাবে ক্লাবে, বাঁড়তে বাঁড়তে এবং যন্ত্রতত্র সরস্বতী পুজো লেগেই থাকে। 

াভল্ন দেবদেবীর যৌথ পুজোর মধ্যে ঠদয়ে গড়ে ওঠা এধরনের যুবসংস্কাতির 
কতকগুলো স্বকীয় বৌশল্ট্য আছে। প্রথমত, অন্যান্য দেশে ধায় আচার-অন:জ্ঠানে 
সাধারণত বয়স্ক নাগ্ারকেরাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এদেশে, বিশেষত এ রাজ্যে, 
প্রধানত যুবসমাজই এতে অংশগ্রহণ করেন। আর তাছাড়া এব্যাপারে তাদের যতখানি 
যৌথ উদ্যম, উদ্দীপনা প্রকাশ পায়, অন্য কোন ধরনের সাংস্কাঁতিক কার্যকলাপে তার 
একাংশও লক্ষ্য করা যায় না। অতএব এই ধম্ণীয় সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ আমাদের 
যুবসংস্কাঁতির এক অপাঁরহার্য অজ্গ। দ্বতীগত, এধরনের যুবসংস্কৃতিতে যে শুধুমাত্র 
আঁশাক্ষিত যুবক-যুবতীরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন, তাই নয়। অথবা শুধুমান্র সর্বহারা 
শ্রেণী নিজেদের দুঃখ দর্দশাকে ভুলে থাকবার জন্যে ধর্মের আঁফিং খেঞে! এসব করে 
থাকেন, তাও নয়। শাক্ষিত, উচ্চাবত্ত এবং মধ্যাবত্ত শ্রেণীর যুবক-যুবতীরাও এতে 
সমানভাবে যোগ দিয়ে থাকেন। আঁধকাংশ ক্ষেত্রে এরাই প্রাধান্য করেন। তৃতীয়ত, 
রাজনোৌতিক আদর্শের সঙ্গেও এধরনের যুবসংস্কৃতির কার্যত কোন সম্পর্ক নেই। 
সবরকম রাজনোৌতিক আদর্শে বিশবাসী এবং দলের যুবক-যুবতারাই এতে সমানভাবে 
সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকেন। দক্ষিণপন্থী, মধ্যপল্থী এবং কোন কোন বামপন্থী দলের 
রাজনোৌতক নেতাদেরও এসব অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে এবং এতে অংশ নিতে দেখা 
যায়। তবে কোন কোন মার্কসূবাদী দলের নেতারা অবশ্য এসব ধমীয় অনূম্তান থেকে 
দূরে থাকেন। 

এধরনের ধর্মীভাত্তিক যুবসংস্কৃতির নেতিবাচক দকগুলোই প্রধান। প্রথমেই উল্লেখ 
করা যেতে পারে যে, এ সংস্কৃতি বৈজ্ঞানক মনোভাব গঠন ও প্রকাশের পারপল্থী। এর 
মধ্যে ধর্মবিশবাসের চেয়ে আনন্দ-উল্লাসের বাসনা প্রবলতর হলেও ধরম্শীয় অনুষ্ঠানকে 
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কেন্দ্র করে গড়ে ওঠবার ফলে এর মধ্যে কুসংস্কারের মান্না অত্যন্ত প্রবল। ক্ষমদ্্র চৈতন্যকে 
আতক্রম করে বৃহত্তর বিশ্বজনীন চৈতন্যের সন্ধানে মানুষের একটা স্বাভাবক প্রবল 
আকাক্ক্ষা আছে, 'যাকে আধ্যাত্বক প্রেরণা বলা যেতে পারে। এর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন 
1বরোধ নেই। ধকন্তু শাস্র, পাদ্রী-পুরোহিত, আচার-অন[ষ্ঠান প্রভাঁততে আবদ্ধ ধর্ম 
৩৯৭০১ রসি ৮ 
আমাদের এসব পুজো-পার্বণ সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ এবং সংঘাতের অন্যতম প্রধান 
কারণ। ভ্রান্ত চেতনার ফলশ্রাতি এধরনের ধর্ময় ক্রিয়াকলাপ অতএব কোনও স্ঠ 
এবং বিজ্ঞানসম্মত যুবসংস্কৃতির অঙ্গ হওয়া উচিত নয়। 'দ্বতীয়ত, এরকম ধমীম়্ 
যুবসংস্কৃতিতে প্রচূর অর্থের অপব্যয় হয়। অর্থব্যয়ের প্রাত রাউণ্ডে উৎপাদন বৃদ্ধি 
হলে তবেই দ্রুত আর্থক বিকাশ সম্ভব। বিশেষত উল্নয়নশশল দেশে এর গুরুত্ব 
অপাঁরসীম। কিল্তু পুজো-পার্বণে যে 'বপুল অর্থ ব্যয় হয়, তা উৎপাদনের কোন কাজেই 
লাগে না। এই অর্থ প্রকৃতই জলে ফেলা হয়। তাছাড়া ভ্রান্ত চেতনা প্রসৃত ধর্মীয় সংস্কতি 
যুবসমাজকে এই অর্থে বিপথগামী করে তোলে যে তারা দেশের কাঠামোগত আর্থিক, 
রাজনৌতিক ও সামাঁজক সমস্যাগ্রীলকে সম্যক? উপলাব্ধ না করে অবান্তর এবং 
প্রীতরিয়াশশল কার্যকলাপ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এর ফ'লে জাতিভেদ, 
সাম্প্রদায়কতা প্রভাতি কুসংস্কারাভীত্তক এবং ক্ষাতকর সামাজিক কুপ্রথাগদ্ুলোর 
নত বা হরে 
খুবই সামান্য, আর ব্যাঁভচার এবং ভ্রস্টাচারের মান্রাই বেশী । যোদক থেকেই বিচার 
করা যাক না কেন, এধরনের ধর্মীশ্রয়ী যূবসংস্কৃতিকে অপসংস্কীতি ভিন্ন অপর কোন 
আখ্যা দেয়া যায় না। অথচ কোন প্রগ্গাতশীল যুবগোম্ঠী কিংবা রাজনৌতিক দলকে 
আজ পর্যন্ত এই বিরাট অপসংস্কাতর 'বরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায়নি । 

আরেক রকম যুবসংস্কীতর নাম দেয়া যেতে পারে আনুষ্ঠানক যুবসংস্কীত। 
অর্থাং কোন বিশেষ উপলক্ষ্যে বা বিনা উপলক্ষ্যে 'বাচত্রানূজ্ঞান, জলসা প্রভাঁতর 
আয়োজন। পেশাদার গোম্ঠীরা অনেক সময় আর্ক লাভের উদ্দেশ্যে এসব অনুচ্ঠানে 
উদ্যোগী হন। কিন্তু অনেক অপেশাদার যুবগোষ্ঠন, এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্বাবদ্যালয়, 
ব্যাংক, সরকারি আঁফস, ব্যবসায় প্রাতন্ঠান প্রভৃতির কর্মচারী সংগঠন প্রভীতির মাধ্যমেও 
নে নানি সাত টান াযো জিতবে বাকের 
একাঁট বৈশিষ্ট্য এই যে এর কোন ধারাবাহকতা বা স্থায়ত্ব নেই। একাঁট তাৎক্ষাঁণক 
অনষ্ঠানই এর লক্ষ্য। আবার হয়ত পরের বংসর আরেকাঁট অনুম্ঠান। তাছাড়া এসব 
অনুচ্ঠানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বহসংখ্যক ষুবক-যুবতাী যৌথভাবে অংশগ্রহণ করেন 
না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে নামকরা শিল্পীদের বিপুল দাক্ষণা 'দয়ে নিয়ে আসা 
হয়, আর তাঁরা যখন কণ্ঠসংগঈত কংবা যন্দ্রসংগণত পাঁরবেশন করেন, তখন শতশত 
যুবক-যুবতা শ্রোতা এবং দর্শক হিসেবে তা উপভোগ করেন মান্র। তাদের নিজেদের 
অংশগ্রহণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হাততালিতেই সীমাবদ্ধ। উপরন্তু, এসব অনুষ্ঠানে অনেক 
সময় এত বিপুল অর্থ ব্যয় হয়, যার কোন উৎপাদনমূখাী ভূমিকা নেই, এবং উন্নয়নশীল 
দরিদ্র দেশে যা কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। পাঁশ্চমবঙ্গের কোন কোন বিশব- 
বিদ্যালয়ের এ ধরনের অনুষ্ঠানে লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়। অথচ অনেক সময়ই দেখা 
যায় যে সর্বহারাদের মণ্গলের চিন্তায় উদ্বিগ্ন প্রগাঁতিশশল ছান্র ইউীনয়নরাই এসব 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। এধরনের যুবসংস্কীতকে অপসংস্কাতি বললে 
অত্যান্ত হবে না। 

আজকাল ভারতবর্ষে অবশ্য যুব নাট্যগোম্ঠর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। পাশ্চমবঙ্গ, 
মহারাণ্ট প্রভাত রাজ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে, এবং অন্যান্য রাজ্যেও কিছুটা । যাঁদ পৌরাণিক 
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এবং ধর্মীভীত্তক নাটকের উপর বেশ গুরুত্ব দেয়া না হয়, তবে এধরনের যুবসংস্কীতির 
মূল্য তুলনার্রমে বেশী। কারণ এর মধ্যে দিয়ে শুধু শিক্পের বিকাশ হয় তাই নয়, 
প্র্াতিশীল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে একাধারে উন্নত শিষ্প সৃষ্ট এবং 'বাভন্ন বাস্তব সমস্যা 
সম্বন্ধে জনমত গঠন সম্ভব হয়। কিন্তু এধরনের সাংস্কীতক প্রয়াস ক্ষদ্্র এবং সাঁমিত 
হতে বাধ্য। একট উন্নতমানের সৃজনশীল এবং স্থায়ী নাট্যগোচ্ঠী গড়ে তুলতে প্রচ্র 
সময় পাঁরশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া এতেও যুবসাধারণের সক্রিয় 
অংশগ্রহণের কোন অবকাশ নেই। নাট্যাবিষয়ে 'শক্ষাপ্রাপ্ত এবং অভ্যস্ত ক্ষুদ্র যুবগোষ্ঠর 
পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব। যুবসাধারণ তথা জনসাধারণ নাট্যান্ষ্ঠান থেকে মনোরঞ্জন 
লাভ করতে পারেন, কিন্তু আনুচ্ঠাঁনক সংস্কাতর মত এ ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা 
শুধু দর্শকের। 

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে এদেশের যুবসংস্কীতির সে [বিশেষ ধারার, যা 
পাশ্চাত্য যুবসংস্কৃতি দ্বারা অন:প্রাণিত। এ ধারা অতাঁতের সাম্রাজ্যবাদ এবং বর্তমান 
যুগের নয়া সাম্রাজ্যবাদেরই ফলশ্রীত। আর এ বিজাতীয় সাংস্কীঁতক প্রভাব শুধু 
ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র তৃতীয় ীবশ্বের সব দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। এই পাঁরাস্থাঁতর 
মূল কারণ এই যে এসব দেশ রাজনোৌতক স্বাধীনতা লাভ করলেও আর্ক এবং 
সাংস্কাঁতক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য নয়া সাগ্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে মুস্ত হতে পারোন। বিশেষত, 
প্রায় সমস্ত আন্তাতক সংবাদ সংস্থা এবং প্রচার মাধ্যমগূলি পাশ্চাত্ত্য শান্তবর্গের 
কুঁক্ষগত বলে শিক্ষা ও সংস্কাঁতির ক্ষেত্রে ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুল পাশ্চাত্য 
প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তবে সৌভাগ্যবশত তৃতীয় িশ্বের অন্যান্য দেশের 
তুলনায় ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য সাংস্কীতিক প্রভাব অনেক কম। সাধারণত উচ্চ মধ্যাবত্ত 
বিশেষত ব্যবসায় প্রীতষ্ঠানে উচ্চপদে আধাঁন্ঠত মাষ্টময় মানৃষের, এবং তাদের সন্তান- 
সন্তাতর মধ্যেই এদেশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এ 
শ্রেণীর যুবক-ষুবতীরা জ্যাজ ও পপ্‌ মিউাঁজক এবং রক-এণ্ড-রোল জাতীয় নৃত্য, 
অর্থাং পাশ্চাত্য যুবসংস্কৃতির কয়েকটি দককেই ভারতীয় নৃত্য-গীতের চাইতে বেশী 
পছন্দ করেন। এদেশে এ ধরনের যুৃবসংস্কৃতির পক্ষে অনেক সময় এই য্যন্ত দেখানো 
হয় যে নৃত্যগীত বিশ্বজনীন, তার আবেদন জাতীয়তাবাদের উধ্র্যে। তাই যার যে 
ধরনের নৃত্যগীত মনঃপৃত হয়, সে দেশকালের কথা চিন্জ না করে তাতেই অংশগ্রহণ 
করতে পারে। এ য্যান্ত একেবারে ডীঁড়য়ে দেবার মত নয়। কিন্তু প্রশ্নটা জাতীয়তাবাদ 
বনাম বিশবজনীনতার নয়। ইতিহাসে কোন" দেশে কোনাঁদন দেখা যায়ান যে মানুষ 
বিদেশ সংস্কাতি আমদানী করে নিজের অস্তিত্ব এবং আত্মসত্তার স্ফুরণ এবং তার বাস্তব 
পাঁরবেশের সামীগ্রক সংস্কৃতিকে উন্নত এবং বিকশিত করতে পেরেছে । কারণ ব্যান্তি- 
মানুষের কৃম্টি তার আত্ম-পরিচয়ের সঙ্গে আঁবচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত। সে কৃষ্টির যৌথ 
1বকাশও -দেশকালের এীতিহ্যকে অস্বীকার করে সার্থক হতে পারে না। অতএব এধবনের 
আমদানী করা সংস্কাতি জনগণ থেকে বিচ্ছত্ন এক ক্ষুদ্র পরগাছা শ্রেণির মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকে মানত, যেমন থেকেছে এদেশের পাশ্চাত্য প্রভাবাধীন যুবসংস্কৃতি। একে 
অপসংস্কাতি না বললেও উপসংস্কীত বলতেই হবে। 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রকৃত যুবসংস্কীতি তবে কাকে বলব ? আর এদেশের 
যুবসংস্কাতকে ভাবে কলুষমূন্ত করে বিজ্ঞানসম্মত এবং প্রগাঁতিশীল যুবসংস্কৃতিতে 
রূপান্তরিত করা যেতে পারে ? অতএব প্রথমেই প্রকৃত যুবসংস্কীতির মৌলিক উপাদান- 
গুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে । যে ধরনের সাংস্কাতিক কার্যকলাপকে সাত্যকারের 
যুবসংস্কীতি আখ্যা দেয়া যেতে পারে তার একটি প্রধান লক্ষণ হবে এই যে তাতে 
যুব-সাধারণ কেবলমাত্র, কিংবা প্রধানত, শ্রোতা অথবা দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবে না। 
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গনজেরাই সক্িয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। অতএব একথাও সহজেই বোঝা যায় যে ব্যান্তগত 
নিপৃণতা ভিত্তিক একক নৃত্যগীত যুবসংস্কাতির উপকরণ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, 
যুবক-যুবতাঁদের এই সব'জনীন সাংস্কাতিক ক্রিয়ারল্লাপে একটা স্থায়িত্ব এবং ধারা- 
বাহিকতা থাকবে। অথাৎ তা শুধু একাদিনের কিংবা কয়েকদিনের কোন অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে হতে পারে না। বারো মাস প্রাতাঁদনই এই সাংস্কৃতিক ক্রয়াকলাপের রীতি, 
এবং সুযোগ থাকতে হবে। তৃতীয়ত, এধরনের যুবসংস্কতির মধ্যে যুবক-যবতীদের 
অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। চতুর্থত, প্রকৃত যুবসংস্কাতির রূপ এবং 
আগ্গক এমন হবে যার মধ্যে থাকবে একটা সাবলীল গাঁতশীলতা আর যৌবনের 
জৈবশান্তর অফুরন্ত প্রকাশ । এ সত্যও সহজেই প্রতীয়মান হবে যে কোন কঠিন অনুশাসন 
[িংবা উচ্চ ব্যাকরণে বাঁধা নাচ গানের ভেতর দয়ে এধরনের স্বতঃস্ফূর্ত যুবশান্তর 
প্রকাশ সম্ভব নয়। অথণং সাঁত্যকারের ফুবসংস্কাতির প্রকাতি হবে সরল এবং স্বচ্ছন্দগাঁতি। 
পাঁরশেষে উল্লেখ্য, পশ্চাৎমুখাী, প্রাচীনপল্থ+, প্রাতীক্রিয়াশীল মনোভাব এবং বিষয়বস্তু 
পাঁরহার করে যুবসংস্কৃতিকে হতে হবে বিজ্ঞানধমর্ঁ, মুক্তিধর্মী, বাস্তবতা 'ভীঁত্তক, 
প্র্গাতশীল এবং ভাঁবষ্যংমুখী। 

ওপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যাবে ষে, প্রকৃত যুবসংস্কাতির প্রধান প্রধান 
উপকরণগুঁল এদেশের বর্তমান যুবসংস্কাতিতে নেই বললেই হয়। রত যেসব 
বাভন্ন দিক নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে, তার কোনাঁটতেই এসব উপাদান 
উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। এই অভাবের কয়েকাট বশেষ কুফল আগেই 
আলোচিত হয়েছে । সাধারণভাবে আরও 'িছ কুফলের উল্লেখ করা যেতে পারে । একথা 
জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে এ দেশের বাস্তব সামাঁজক পাঁরবেশে প্রকৃত যুব- 
সংস্কাতির আঁস্তত্ব নেই বলেই যুবসমাজ ধমীঁয় অপসংস্কীত, নয়া সাম্রাজ্যবাদী বিজাতীয় 
উপসংস্কৃতি, এবং অন্যান্য অসম্পূর্ণ ও অনুপযুন্ত সংস্কীতির শিকার হয়েছে । আর 
স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দভাবে যূবক-যুবতশদের মেলামেশার সুযোগের অনভ্ভাববশত আরও 
কতকগূলি কলূষ আমাদের সমাজের বুকে বাসা বেধেছে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 
এ ধরনের স্বাধীন এবং » বতঃস্ফর্ত মেলামেশার সুযোগ নেই বলেই জাতিভেদ, সাম্প্র- 
দায়কতা প্রভৃতি কাঠামোগত সামাজিক বাধাবন্ধ এবং সংঘাত প্রায় স্থায়ী রূপ ধারণ 
করেছে। কারণ সহজ মেলামেশার সুযোগের অভাব থেকে আসে সামাজক ও সাংস্কাতিক 
দূরত্ব, আর সে দূরত্ব জন্ম দেয় দ্বেষ ও হিংসার। উপরন্তু, বৈজ্ঞানিক যুবসংস্কাতর 
মাধ্যমে স্বাধীন মেলামেশার স্থায়ী সূযোগের অভাবে ফুবক-যুবতীরা বিবাহের জন্য 
পতামাতা বা আঁভভাবকদের উপর নির্ভরশশল হয়ে পড়েন, আর অবশ্যম্ভাবী রূপেই 
জাতিভেদ, পণপ্রথা প্রভাঁতির শিকার হতে বাধ্য হন। আর এসব কুসংস্কারকে কেন্দ্র 
রা জর সমাজ আরও অবক্ষয়ের পথে আনবার্ষ 
ভাবেই অগ্রসর হয়। স্বাধীন বিবাহ থেকেও অবশ্য মানুষের জীবনে দুঃখ আসতে 
পারে। কিন্তু সে দুঃখের নৈতিক দায়িত্ব তার নি:জর। অপরের দ্বারা চাঁপয়ে দেয়া 
দুখের বোঝা নিজের আজত দুঃখের চেয়ে অনেক বেশী গুরুভার এবং অসহনীয় । 
আর স্বাধশন বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক কলুষ আর কুপ্রথাগুির শ্রীবৃদ্ধি না হয়ে 
অবলাপ্ত হতে বাধ্য। 

এদেশে প্রকৃত যূবসংস্কৃতির অভাব এবং তার সামাঁজক কুফলগুলোর জন্যে অবশ্য 
যুবসমাজকে মূলত দায়শ করা চলে না। যুবসমাজ শান্তর আধার, আনন্দের পূজারী । 
সমাজ এবং রান যাঁদ উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কের মত অসংখ্য বাধাবন্ধ সৃ্টি করে যুবসমাজের 
শান্ত আর আনন্দধারাকে দিকে দিকে আবদ্ধ করে দেয়, তবে তা ক্ষিপ্র গাঁতময়তা হারিয়ে 
ফেলে শ্রোতহীন, পাঁজ্কল ক্ষদ্রে ক্ষুদ্র জলাশয়ে পাঁরণত হতে বাধ্য । অপর পক্ষে সমাজ 
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আর রাষ্ট্র যাঁদ তার প্রাচীনপন্থশ প্রাতীক্য়াশশীল অনুশাসনগাল শাথিল করে শান্ত 
আর আনন্দের দরজা দিকে দিকে অবারিত করে দেয়, তবে যুবসমাজ অপার উৎসাহে 
নিত্য নৰ সৃত্টির আনন্দে মেতে উঠবে। কুসংস্কার আরু ভেদাভেদের বাঁধ ভেঙে নতুন 
জলের বান আসবে, আর সে জলে অওকুরিত হবে নবতর সমাজ ব্যবস্থার বীঁজ। এদেশের 
'নিরানন্দ, বিষাদঘন যুবক-যুবতনীদের জীবনও সে সংপ্রভাতে হয়ে উঠবে সৃন্টিময় আর 
আনন্দমুখর। 

মস্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃত যুবসংস্কাতির বাস্তব রূপ এদেশে কি হতে পারে তা 
নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার সযোগ এখানে নেই। তবে এ িবষয়ে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নেই যে একমান্র বাঁলম্ঠ যুবনৃত্যই এ ধরনের যুবসংস্কাতির কেন্দ্রাবন্দু হতে 
পারে। নৃত্য মানুষের জবনে মহাঁবশ্বের স্পন্দনের প্রাতফলন। গ্রহতারকার ঘূর্ণাচক্রে 
ঘুরে ঘুরে নৃত্য, রান্রর পরে দিন, আবার 'দনের পরে রান্র অফুরন্ত নৃত্য, জন্মমত্যুর 
চিরন্তন নূত্য, আর বিশ্বপ্রকীতির সন্তান মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্য' একই স্পন্দনে 
বাঁধা । বৃক্ষলতা, তৃণগুলন থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল, ফল থেকে বীজ, আর বাঁজ 
থেকে অঙ্কুরের যে অন্তহনন প্রাকীতিক নৃত্য চলছে, তারই আনন্দময় প্রাতিফলন মানুষের 
নৃত্যে। গঙ্গা যমুনার জোয়ার-ভাঁটার নৃত্য মহাবিশ্বের একই স্পন্দনের প্রীতিফলন। তাই 
মানব-ীশশু দাঁড়াতে শিখবার আগেই অফুরন্ত আনন্দে নৃত্যরত হয়, কারণ সে প্রকাতির 
অনেক কাছাকাছি। তাই প্রকৃতির আনন্দোৎসবে সাড়া য়ে মাদল বাঁজয়ে নাচতে আরম্ভ 
করে। যৌবনে মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যের প্রয়োজন আরও অনেক বেশী, কারণ 
মানবজীবনের শান্ত ও ছন্দের পূর্ণ বিকাশ হয় যৌবনেই। এই কারণেই স্বাভাবক যুব- 
সংস্কৃতির মধ্যে নৃত্যের মৌলিক প্রয়োজন অনস্বীকার্য । 

উপরে আলোচিত প্রকৃত যৃবসংস্কীতির সংজ্ঞায় যেসব উপাদানগুলির উল্লেখ করা 
হয়েছে, তার সবগ্ালই ষুবনৃত্যের মাধ্যমে সার্থক হয়ে উঠতে পারে। এই নৃত্য ধমী় 
কিংবা আন.স্টানিক সংস্কৃতির গণ্ডীকে আঁতকব্রম করে সহজেই সর্বজনীন হয়ে উঠতে 
পারে। স্কুল-কলেজ-বিশ্বাঁবদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, কিংবা অন্য যে কোন প্রাতষ্ঠানের 
যুবক-যুবতাঁরা কাজের শেষে বা ছুটির ফাঁকে বারোমাস প্রাতাঁদনই আনন্দমুখর যুব- 
নৃত্যে মেতে উঠতে পারেন। এর জন্যে কোন দীর্ঘ প্রস্তুতি, অনুশঈলন অথবা ব্যয়বহুল 
বন্দোবস্তের প্রয়োজন হবে না! যুবক-ষুবতারা সহজে পরস্পরের অনেক কাছাকাছি 
আসতে পারবেন, এবং জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভীত ভুলে গিয়ে পরস্পরকে শুধু 
মানুষ হিসেবেই চিনতে এবং জানতে 1শখবেন ।*ফলে বর্তমান সমাজের অনেক কুসংস্কার, 
কুপ্রথা এবং বাধাবন্ধ দূর হয়ে সাংস্কতিক বিপ্লবের পথ উন্মুন্ত হবে। এদেশের যুব- 
সমাজের বিবর্ণ বিষণ্ন জীবনে অসেবে ছটা আনন্দের স্বাদ। যুবশান্তুর এই সৌন্দর্যময় 
বাঁলজ্ঞ আভব্যান্জতে সাঁম্উধ্মরী কমপ্রেরণার উৎসমুখ 'খুলে যাবারও সম্ভাবনা থাকবে ! 
এই কারণেই পাঁথবর আঁধকাংশ দেশে, তা সে দেশ ধনতানল্তিকই হোক বা সমাজ- 
তান্তিকই হোক, যুবসংস্কাতির মধ্যে যূবনৃত্য বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে এসেছে । কেবলমান্র 
ভারতবর্ষ সহ কয়েকাঁট এশীয় দেশে সাধারণ ঘুবসংস্কাতির মধ্যে ষুবনৃত্যের বিশেষ 
কোন ভূমিকা নেই। 

এখন প্রশ্ন হল, এদেশের যুবসংস্কৃতির প্রধান আক হিসেবে কি ধরনের যুবনত্য 
সম্ভব অথবা বাঞ্ধনীয় ? এই প্রম্নের উত্তর খজতে গিয়ে প্রথমেই মনে রাখা ভালো যে 
কোন বিজাতীয় যুবসংস্কৃতি থেকে আমদানী করা কোন বিশেষ নৃত্যভঞঙ্গী এদেশে 
ব্যাপকভাবে প্রচালিত করা সম্ভব নয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে কোন দেশের 
নিজস্ব সাংস্কৃতিক এীতহ্যের উৎসমুখ থেকেই সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ যুবসংস্কৃতি 
গড়ে উঠতে পারে। এই উদ্দেশ্যে অনেক সময়ই জাতীয় সাংস্কাতিক এীতিহ্যের সামাগ্রক 
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'অথবা আধাশক পাঁরশীলন এবং পাঁরবধনের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু সে এীতহ্যকে 
সরাসার অস্বীকার করে কোন স্থায়ী যুবসংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। অর্থাং 
পাশ্চম থেকে আমদানী করা যুবসংস্কৃতির যে ধারাঁটির কথা আগেই আলোচনা করা 
হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে সর্বজনীন যুবনৃত এদেশে গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু 
এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। সমাজতাল্্িক সোবয়েত ইউনিয়ন 
[কিংবা ধনতান্তিক আমোরকা, যে কোন দেশই হোক, সেখানকার য্ুবনৃত্যে নারী- 
পুরুষ পরস্পরকে স্পর্শ করে অথবা পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে নৃত্য করে। 
এর একটা বিশেষ জৈব প্রয়োজন আছে। যুবকযবতদের আত স্বাভাঁবক যৌন 
আবেগ এর মধ্যে দিয়ে ভিন্ন পথে পাঁরচালিত হয়ে একটা সাংস্কীতক রূপ ধারণ করে, 
আর যৌন চেতনার এই সাংস্কৃতিক উত্তরণ মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ এবং কর্ম- 
প্রেরণার সহায়ক। অতএব এদেশের এীতহ্য থেকে যে ধরনের নত্যকেই আমরা গড়ে 
তুল না কেন, তা থেকে স্তী-পুরুষের সহনত্যকে বাদ দেয়া চলবে না। বরণ এই 
সহনৃত্যকে যুবনৃত্যের অপারহার্য আঙ্গক রূপে গণ্য করতে হবে। আপাত শ্রবণে 
এ বন্তব্য অনেকের কাছে আঁতীবগ্লবী মনে হলেও এর মধ্যে অস্বাভাঁবক কিংবা 
অসম্ভব ছুই নেই। এদেশে সহশিক্ষা প্রচলনের আঁদপর্বে এমনি ভাবে অনেক 
প্রাচীনপন্থী মান্ষই ভগতসন্তস্ত ত হয়ে পড়েছিলেন। পশচশ বংসর আগেও ক্লাশে শিক্ষক 
উপাস্থিত না থাকলে ছাত্রীদের সহাশক্ষামূলক ক্লাশে প্রবেশ করবার অনুমাতি মিলত না। 
নকন্তু আজ আর কেউ সহশিক্ষাকে কিংবা পাঁরণত বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের অবাধ মেলামেশাকে 
ভণতি বা সন্দেহের চোখে দেখেন না। মাঁহলাদের আঁফসে-কারখানায় কাজ করা বা ট্রাম- 
বাসে যাতায়াত করা সম্বন্ধেও অনুরূপ উদাহরণ দেয়া ষেতে পারে । নাটকে আগে স্ত্রীচারত্রে 
পুরুষেরা আঁভনয় করতেন। আজ স্বীপুরুষে ঘাঁনম্ঠভাবে প্রেমের আঁভনয় করাকে আমরা 
যে শুধু অস্বাভাঁবক বা ব্যাভিচার মনে কার না তাই নয়। আজকাল কোন পুরুষ শাঁড় 
পরে, স্নো-পাউডার, কাজল-আলতা মেখে, শাঁখা-সি'দূর পরে আঁভনয় করতে নামলে 
তাকে কুরুচির পারিচয় বলেই গণ্য করা হবে। তেমনিভাবে প্রথমে যারা যুবকষুবতাঁদের 
নিত্যকার সহনৃত্যের দৃশ্যে আতাঁঙ্কিত হবেন কালক্মে তাঁরা এবং তাঁদের বংশধরেরা 
একেই সহজ ও স্বাভাঁবক বলে মেনে নেবেন। আর যাদের যৌবন অতাঁত হয়েছে 
তাদের এ আত্মজিজ্ঞাসারও প্রয়োজন আছে যে যৌবনের স্বতঃস্ফূর্ত আঁভব্যান্তর এই 
নতুন সুযোগ ও পাঁরকল্পনা দেখে তাদের মনে যে ভাবের উদয় হচ্ছে, তার মধ্যে কতখানি 
যৌবনের মঙ্গলকামনা আর কতখানি বাধক্যের ঈর্ধাকাতরতা। এ জগতে যা কিছু সহজ, 
স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্ত, তাই সুন্দর 

এঁদক থেকে বিচার করলে ভারতীয় লোকনৃত্যের কয়েকটি শাখাকে যুবনৃত্যের 
সম্ভাব্য উৎস 'হসেবে বাদ দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ পাঞ্জাবের ভাংড়া নৃত্য এবং 
গুজরাটের গরবা নৃত্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ প্রথমাঁটতে একমান্র 
পুরূষেরা অংশগ্রহণ করেন, আর 'দ্বিতীয়াটতে একমান্র মাঁহলারা অংশ গ্রহণ করে 
থাকেন। এ ধরনের পৃথকীকরণের ফলে ধর্ম রক্ষিত হচ্ছে কিনা জান না, 'কন্তু 
ব্দ্মচর্য যে রক্ষিত হচ্ছে না তা জোর "দয়েই বলা যায়। তা না হলে এই ব্রহ্মচর্যের 
আদর্শে বিশ্বাসী দেশে জনসংখ্যার এই বিপুলতা আর দ্লুত বাদ্ধই বা কেন হবে, আর 
প্রতি শহরে, গ্রামে-গঞ্জে সুসংগঠিত গাঁণকাবৃত্তি এত সামাজিক স্বীকীতিই বা লাভ 
করবে কেন ? প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের পৃথকীকরণের মূলে রয়েছে পুরুষ শাসিত সমাজে 
স্লীজাতির পরাধীনতা, আর প্রাচীন ধমীঁয় ও সামাঁজক কুসংস্কার। কিল্তু কুসংস্কারের 
বেড়া িঙিয়ে ভাংড়া জাতীয় লোকনত্যকে সহনৃত্যে রূপান্তাঁরত এবং আরও পারি- 
মাজত এবং পাঁরশশীলত করতে পারলে এর মধ্যে হয়ত নয়া যুবসংস্কাঁতির অন্যতম 


৬০ 


উৎস খুজে পাওয়া যেতে পারে। 

স্বগর্ময় গুরুসদয় দত্ত তরুণদের বিকাশের পক্ষে নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে 
উপলাব্ধ করতে পেরেছিলেন। নৃত্যকে তাই তানি ব্রতচারী আন্দোলনের একটি প্রধান 
উপাদান 'হসেবে প্রাতিষ্ঠিত করতে চেয়োছলেন। দেশকালের পাঁরপ্রোক্ষিতে এ বিষয়ে 
তাঁর চিন্তাধারা ছিল নিঃসন্দেহে আধ্বীনক এবং দুরদৃষ্টিসম্পল্ল। 'কল্তু ব্রতচার 
আন্দোলনের মাধ্যমে প্রবার্তত নৃত্যগঈতের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়বস্তু এবং কঠোর অনু- 
শাসন আছে বলে তা কিছ? পাঁরমাণে যুগোপযোগিতা হাঁরয়ে ফেলেছে। 'বশেষত, 
কিশোরদের জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাসাঙ্গকতা আজও 'কছুটা থাকলেও, 
ষুবনৃত্যের দিক থেকে আজ এই আন্দোলন আর বিশেষ উপযোগী নয়। কিন্তু 
গুরুসদয় দত্তের চন্তাধারায় একটা অন্তর্দাজ্টর গভীরতা ছিল, যা থেকে ভাবষ্যতের 
যবনৃত্য এবং যুবসংস্কীতি নিঃসন্দেহে প্রেরণা লাভ করতে পারে। 

এদেশের আঁদবাসীদের মধ্যে গণনৃত্যের এীতিহ্য ব্যাপক । 'িশ্তু এর মধ্যে কতক- 
গঁলতে আবার মুখোশ এবং অন্যান্য বিশেষ পোষাক-পাঁরচ্ছদ এবং আভরণের প্রয়োজন 
হয় বলে সর্বজনীন যুবনৃত্যের পক্ষে অনুপযোগী । উদাহরণস্বরূপ পুরদলয়ার ছো 
নৃত্যের কথা বলা যেতে পারে। ক্লাশের শেষে ছাত্র-ছান্রীদের পক্ষে সহজভাবে এ নৃত্যে 
মেতে ওঠা সম্ভব নয়। তার জন্যে আভরণহানতা, সরলতা এবং আধ্বীনকতার প্রয়োজন । 
তবে সাঁওতালদের অনেক গণনত্য ষুবনৃত্যের পক্ষে উপযোগী । অন্তত তার থেকে এদেশে 
আধাঁনক যুবনৃত্যের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাছাড়া পার্বত্য 
অণ্চলের মানুষদের মধ্যে সহনৃত্য £ভীত্তক সরল, িরাভরণ গণনত্য ব্যাপকভাবে প্রচালত 
আছে। দাঁজালং, সাকম, প্রাতবেশী দেশ নেপাল এবং উত্তর পূর্বাণুলের রাজাগনীলর 
মধ্যে এ ধরনের সাধারণ, সুন্দর গণন্ত্য সবর দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি এদেশে 
আধুঁনক যুবনৃত্যের প্রধান উৎস হতে পারে। অর্থাৎ এদেশের গণনৃত্যের 'বাঁভন্ন 
ধারার 'িচার-ীবশ্লেষণ করে তার মধ্যে যুবনৃত্যের উপযোগী ধারাগ্ীলকে বেছে নিতে 
হবে। আর সেগুলোর পাঁরশনলন, পাঁরমাজজন এবং আধূনিকীকরণ করে এমন এক 
যুবনাট্যের ধারা গড়ে তুলতে হবে যাতে এদেশের য্বক-যুবতীরা যে কোন দিন, 
যে কোন সময়, অবসর বিনোদন এবং সাংস্কীতিক মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সরল, সাবলীল 
এবং স্বতঃস্ফূর্ত সহনৃত্যে মেতে উঠতে পারেন। 

আধুনক' প্রগাতশনল যদ্বনৃত্য এবং যদবসংস্কাঁতির অন্যান্য আঁঞ্গকের বাঞ্থত 
স্বরূপ এবিষয়ে িশেষজ্ঞগণই নির্ণয় করতে 'সক্ষম। শন্তু যুবনৃত্য 'ভীত্তক এধরনের 

নয়া যুবসংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই৷ 

আগামী ধদনের এই ফুবসংস্কীত শুধু যুবশান্তর বিকাশের পথই উল্মুন্ত করবে না। 
শুধু বহুসংখ্যক অন্ধ সামাজিক কুসংস্কার, বাধাবন্ধ এবং সংঘাতের মূলোচ্ছেদই করবে 
না। এক নয়া গণসংস্কৃতিরও 'ভীত্ত রচনা করবে। বর্তমানে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে 
দেশে এবং বিদেশে যে জানসাট পাঁরচিত, তা শুধু তথাকাঁথত উচ্চ জাতিভুন্ত মুষ্টিমেয় 
অনুশীলনপ্রাপ্ত ব্যান্তর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নীচের তলার মানুষের নতি সঙ্গে 
এর কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। আর তার ফলে এই উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতির মধ্যে নেই কোন 
শান্তর প্রকাশ, কোন প্রাণের সণ্টার। উপরে বার্ণত নয়া 'যুবসংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কীতর 
+এই উন্মার্গতা এবং শান্তহীনতা দূর করবে। সমাজের নীচের তলার মানুষের সংস্কৃতিকে 
সর্বজনীন রূপ দিয়ে এই যুবসংস্কৃতি নতুন বাঁলষ্ত গণসংস্কাতর 'ভার্ত, রচনা করবে। 
যুবশান্তির বিপুল স্কুরণে এদেশের অস্থিমজ্জায় শিহরণ জাগয়ে বিরাট প্রাণের সণ্টার 
হবে। আর সে স্পান্দত গণশাস্ত অমোঘ প্রগ্গাতর পথে অনিবার্ধ গাঁততে এগয়ে 
চলবে। 


৬১৯ 


প্রথমেই বলা হয়েছে যে যুবসংস্কাতির 'সঞ্গে জাতীয় সংস্কীতর যেমন একটা 
আঁবচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি আবার জাতীয় অর্থনৌতক, রাজনোতিক এবং সামাঁজক 
কাঠামোর সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতির অগ্গাঙ্গ যোগ আছে। অতএব দেশের অর্থনৌতিক, 
রাজনোতিক এবং সামাজিক কাঠামো থেকে ববাঁচ্ছম্ন করে শুধুমান্র সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
একটা সম্পূর্ণ বিশ্লব করা সম্ভব নয়। ?কন্তু একথা মনে করলেও ভুল হবে যে একমান্র 
কাঠামো পাঁরবর্তন করেই সাংস্কৃতিক বিশ্লব আনা সম্ভব, এবং অন্য কোনভাবে 
সাংস্কৃতিক পনার্বন্যাসের প্রয়োজন নেই প্রকৃতপক্ষে বাস্তব কাঠামো এবং সংস্কীতির 
মধ্যে সম্বন্ধটা পারস্পারিক। বাস্তব কাঠামো যেমন একাঁদকে সংস্কাঁতির গাঁত ও প্রকাতি 
নির্ণয় করে, তেমনি আবার পুঞ্জীভূত সাংস্কৃতিক এীতহ্য কাঠামোর পাঁরবর্তনকে 
প্রাতহত কিংবা ত্বরান্বিত করে। অনেক সমন দেখা যায় যে এ ধরনের পং্জজনভূত 
সাংস্কীতিক পরম্পরা এক স্বাধীন সততা নিয়ে বিরাজ করে, এবং প্রবল ও প্রত্যক্ষ 
আঘাত ছাড়া টলতে চায় না। অতএব কাঠামোগত পাঁরবর্তনের যেমন প্রয়োজন আছে, 
তেমাঁন সে পাঁরবর্তনের পূর্বে এবং পরে অপসংস্কীতির 'ভীত্তমূলে প্রবল আঘাত 
হানবারও প্রয়োজন আছে। এদেশের সহম্্ বংসরের পাঁরবর্তনহশীন শলশভূত অপ- 
সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন তাই অপাঁরহার্য। আর সেই বলিষ্য গণ- 
অভ্যুত্থানের প্রধান হাতিয়ার হবে উপরে বর্ণিত সর্বজনশন নয়া ষুবসংস্কৃতি। 
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ভারতে হীতিহাস চেতনা 


ইতিহাস স্বয়ম্ভ নয়, দেবদত্তও নয়। মানুষ যৌথ প্রচেষ্টায় ইতিহাস স্াষ্ট করে। 
কিন্তু এই সৃভ্টিযজ্ঞে স্ব মানবগোষ্ঠীর ভূমিকা সমান হয় না। ইতিহাসের 'বাভন্ন 
পর্যায়ে অনেক জাতি স্বীয় শান্ত ও গাঁতশীলতায় ইীতহাসকে বার্যবান করে তুলেছে, 
আবার অনেকে তমোগুণকে আশ্রয় করে মল্থর কায়োমনে ইতিহাস শ্রষ্টাদের বশ্যতা 
স্বীকার করেছে। এই গতিশীলতা আর মন্থরতার প্রধান কারণ হাতিহাস চেতনার 
তারতম্য। ইতিহাস চেতনা কোন জাতির আত্ম-চেতনারই নামান্তর। নিজ অতাঁত 
এবং বর্তমান সম্বন্ধে সচেতনতাই জাতি ও সমাজকে ভাঁবষ্যং অগ্রগাতর প্রেরণা যোগায়, 
দেশের অভ্যন্তরে ও বাঁহর্জগতে নৃতন ইতিহাস চেতনা অতএব হাঁতিহাস সান্টর মূল 
উপাদান। 

ভারতবর্ষের হীতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে, এমনাঁক 
আধুনিক যুগেও অন্তত উানশ শতকের শেষ পর্যন্ত, আমাদের হীঁতহাস চেতনা ছিল 
অত্যন্ত গভীর। এই হাতহাসমন্যতার অভাবের প্রথম নাঁজর এই যে, আঁতি আধ্দানক 
যুগ বাদে অন্য কোন যুগে কোন ভারতীয় ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করেননি। হীতিহাস 
পুরাণ বা হীতহাস শাস্ত্র নামে ষে জীনস আমাদের পাঁণ্ডতেরা রচনা করোছলেন, 
তা শুধু রুপকথা, ইতিহাস ও কম্পনার সখামশ্রণ, এমনাঁক অনেক ক্ষেত্রে বলগাহাঁন 
কন্পনাশান্তর আদিম আঁভব্যান্ত মান্। মধ্য্‌গে কলৃহানের 'রাজতরংাঁগন*' কাশ্মীরের 
রাজবংশের ইতিহাস বলে পাঁরচিত, কিন্তু এটিও ইতিহাস হিসেবে বিশুদ্ধতা দাবী 
করতে পারে না। হাঁতহাস রচনায় ভারতীয়দের অবদান একমান্র মাঁট খংড়েই যেটুকু 
পাওয়া গেছে- প্রাচীন মুদ্রা, শিলালাঁপ, নগর, ধর্ম্থান, রাজপ্রাসাদ, বিশ্বাবিদ্যালয় 
প্রভৃতি। সেই মাটি খোঁড়াও প্রথমে ইংরেজরাই আরম্ভ করেছিলেন। ভারতবর্ষের 
লাখত ইতিহাস যেটুকু পাওয়া যায়, তার সবই বিদেশী পর্যটকদের রচিত--প্রাচীন 
যুগে প্রধানত গ্রীক ও চীন পর্যটকদের, আর মধ্যযুগে প্রধানত আরব ও ইউরোপীয় 
পর্যটকদের এই বিবরণগুলোই মৌর্যয্গ থেকে মুঘল যুগের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় 
ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। ইংরেজ যুগের প্রথমার্ধে ইংরেজরাই এদেশের ইতিহাস 
ীলখেছেন, শেষার্ধে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও 'চন্তাধারার প্রভাবে ভারতঈয়েরাও লিখেছেন। 

উপরন্তু আমাদের প্রাচীন সাহত্যে আধকাংশ ক্ষেত্রেই স্থান, কাল কিংবা লেখকের 
নামের কোন উল্লেখ নেই। মন, চার্বাক, ব্যাস. বাল্মশীক, বৃহস্পাতি, বশিল্ঠ, শুক প্রভৃতি 
নামে বহ7 ব্যন্তি একই স্মৃাতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত কিংবা কাব্যগ্রন্থে নিজ নিজ অবদান রেখে 
গেছেন, এবং পরবতর্ঁ লেখক উত্তরসাধকের রচনায় যোগ, বিয়োগ বা পরিবর্তন সাধন 
করতে বিন্দ্মান্ন কুণ্ঠিত হননি। ফলে মূল রচনাকার এবং তাঁর সমকালকে খুজে 
পাওয়া দুঃসাধ্য, আর একই গ্রন্থের 'বাঁভম্ন পাশ্ডুঁলাঁপর মধ্যে আকাঁত ও মূল বস্তব্যে 
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কদাচিৎ মিল খুজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ. কোন বিশেষ গ্রন্থ যে হাতিহাসের কোন 
নার্দন্ট সময়ে, কোন খণ্ডকালের পরিপ্রোক্ষিতে কোন ব্যান্তীবশেষের চিন্তাপ্রসূত ফল, 
এ ধারণা ভারতীয় পাণ্ডতসমাজের ছিল না। .তাঁরা ছিলেন হাতহাসের পরাধর বাইরে 
"এক সনাতন এবং অপাঁরবর্তনশশল জ্ঞানের ভান্ডার সৃন্টির প্রয়াসী। 

আমাদের মহাকাব্য ও ধর্মপ্রন্থগীল বাম্লেষণ করলে সমাজের পাঁরবর্তনশশলতা 
সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজের কোন সচেতনতার পাঁরচয় পাওয়া যায় না। রাজনীতি, সমাজ- 
নীতি, দণ্ডনীতি, প্রজাধর্ম, বর্ণধর্ম প্রভাতি বিষয়ে রামায়ণ-মহাভারত থেকে আরম্ভ 
করে মধ্যযুগীয় 'শুক্নীতিসার' পর্য্ত চিন্তাজগতে বিশেষ কোন পারিবর্তন হয়ান। 
অনেক বাহরাক্লমণ, বহ রাজ্য ও সাম্রাজ্যের ভাঙাগড়ার সাক্ষ্য বহন করে কয়েক শতাব্দীর 
ব্যবধানে রাজনশীতি-চিন্তা, অন্তত নূতন, শদগদর্শনের প্রয়াস পাবে, এ কজ্পনা 
স্বাভাবিক। কিন্তু দেখতে পাই, মহাভারতের শান্তপর্ব এবং 'শুক্রনীতিসার'-এর মধ্যে- 
কার অন্তত দু হাজার বছরের ব্যবধান তথাকাঁথত শক্রাচার্যের মনে বিশেষ রেখাপাত 
করেনি। যাঁদও 'শুক্রনীীতসার'-এ রাজনীতি বিজ্ঞানকে সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বলা 
হয়েছে, তথাপি মহাভারতের শান্তিপর্ব, মনুসংহতা, কোৌঁটিল্যের 'অর্থশাস্ত” এবং 
'তল্লনীতসার'এ মূলত এক এবং আঁবভাজ্য রাজনশীতিতত্ব বর্তমান। 

এীতিহাঁসক কালের হিসাবের সুম্ঠ: নিয়মের অভাবও ভারতীয় সমাজের হীতি- 
হাসমন্যতার অভাবেরই পাঁরচায়ক। 'বিষ্পুরাণ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থে অবশ্য 
সময়ের বিভিন্ন হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু এসব 'হসাব একাঁদকে 'হন্দু দর্শনের 
সৃন্ট-স্থাত-প্রলয় তত্বের সঙ্গে জাঁড়ত এবং যুগ, কঙ্গপ, মন্বন্তর, মহামন্বন্তর প্রভাতি 
গণনার, এমন ক কঙ্গপনার অসাধ্য সময়ে বিভন্ত। এ হিসাব সৃম্টিতত্তের, ইতিহাসের নয়। 
এর কোন এীতহাসক' তাৎপর্য নেই। অন্যাদকে 'বাভল্র প্রাচীন গ্রন্থে ব্যবহারিক ধমাঁয় 
প্রয়োজনে দণ্ড, পল, মুহূর্ত, নমেষ প্রভাতি সময়ের সক্ষাতিসূক্ষ্র ভাগ করা হয়েছে। 
এরও কোন এীতহাসক গুরুত্ব নেই। এ দুয়ের মাঝখানে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োজনে 
সৌর এবং চান্দ্র বংসর মাস ও ?দন হিসাবের রশীত প্রচালত ছিল সাঁত্য, কম্তু কোন 
বংসর গণনা বা ক্যালেন্ডারের রাঁতি প্রাচীন ভারতে ছিল না। বাঁহরাগত কুশানেরা 
শকাব্দের প্রবর্তন করোৌছল, পরবতর্টকালে বিদেশী প্রভাবে বিক্রম সম্বৎ, বংগাব্দ প্রভাতি 
চালু করবার চেষ্টা হয়। কিন্তু এর কোনাঁটই সারা ভারতে বিস্তার লাভ করেনি এবং 
সমাজের ব্যবহাঁরক জনবনে বিশেষ প্রচালত হয়ান। এমন ক প্রাচীন যুগে অন্যান্য 
দেশের মত সূর্য-ঘাঁড় কিংবা বাঁলর ঘাঁড়র প্রচলনও এদেশে ছিল না-সূর্যঘড় সম্ভবত 
আরবরা এদেশে প্রথম আনে । সময়ের স্রোত এদেশে অলাঁক্ষতে বয়ে চলেছে নিরন্তর। 
দন, মাস, বংসর সব খতৃু পাঁরবর্তনের মতই মানুষের 'হসাবের খাতায় কোন "হু 
না রেখে মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে নিঃশব্দে। আমাদের তথাকাথত প্রাচীন 
ইতিহাসকারেরা তাই কখনো দশ বংসর এবং দশ সহম্র বংসরের মধ্যে কোন পার্থক্য 
খ'জে পানাঁন। 

ভারতের আমজনতার ইতিহাস-বৈরাগ্যের সবচেয়ে বড় 'নদর্শন সম্ভবত এই যে, 
বাহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে কিংবা অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে তারা কখনো সংঘবদ্ধ প্রাতরোধ 
কিংবা অভ্যুর্থান সৃজ্টি করেনাঁন। যে কোন 'বদেশী শত্রু তাই এদেশের জনসমর্থনহীন 
দুর্বল ও বিভস্ত ক্ষন্রিযদের সহজে পরাস্ত করে স্বীয় আঁধপত্য প্রাতষ্ঠা করেছে। 
মেগাস্থানস লিখেছেন যে, এদেশের রাজার সৈন্যদের সঙ্গে যখন বিদেশী কিংবা 
অন্য রাজার সৈন্যদের যুদ্ধ হত, তখন অনাঁতদূরেই কৃষকেরা সৌঁদকে ভ্রক্ষেপ না করে 
নিলিপ্তভাবে জাম চাষ করত। আর রাষ্ট্রবিপ্রব বলতে এদেশে চিরাদন বুঝিয়েছে 
ক্ষত্রিয়দের পারস্পারক যুদ্ধাবিগ্রহ এবং রাজবংশের উত্থান পতন। কোন গণ-আন্দোলন 
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অথবা অভ্যুত্থান, কোন শ্রেণী সংগ্রাম, এমন কি রাজশান্তর বিরুদ্ধে কোন গণবড়ষন্দের 
নাজরও ইতিহাসে নেই। যা কিছু রাজনোতক পাঁরবর্তন হয়েছে, সবই ওপর থেকে 
সৃষ্ট এবং ওপরতলায় সীমাবদ্ধ। অগভীর ভরঞ্গসংঘাতের নীচে অতল গণসমদদ্র 
থেকেছে মৌন, স্থির, অচণ্চল। বহু শতাব্দীর গণস্থাঁবরতার এত বড় উদাহরণ 
পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও নেই। 

প্রাচীন ও মধ্যযুগে আগ্রাসী মধ্য ও পাশচম এশীয় শান্তর এবং আধুনিক যুগে 
জলপথে আগত আশ্রাসী পাশ্চাত্ত্য শান্তর রাজনোৌতক ও সাংস্কাীতক। পড়নের প্রত্যুত্তর 
ভারতবর্ষ বারবার ইতিহাসের মধ্যে সন্ধান না করে প্রায় এক আধভো তিক তারকায় 
দেবার চেষ্টা করেছে। প্রাচীন যুগে বাঁহরাগত শান্তর প্রভাবের প্রত্যুত্তর এদেশ 1দয়েছে 
বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের মাধ্যমে । মধ্যযুগে আগ্রাসী আরব সভ্যতার প্রত্যুন্তরে ভারতে 
জল্ম নেয় ভান্ত আন্দোলন। আর আগ্রাসী পাশ্ান্ত্য সভ্যতার উত্তরে স্ঁস্ট হয় ব্রাহ্ম 
সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ, থওসাঁফক্যাল সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ মিশন। যেন 
ইতিহাসের চ্যালেঞ্জের সামনে এসে এদেশ ইতিহাসের চোখের দিকে তাকাতে শেখোঁন 
বলে বার বার তার মাথার ওপর 'দয়ে আকাশের 'দকে' তাকিয়ে থেকে নিজের 'বিপদকে 
ভুলবার চেস্টা করেছে। এ চেষ্টায় দূরদৃষ্টি থাকতে পারে, কিন্তু শান্তর প্রকাশ নেই। 

সমকালীন অন্যান্য সভ্যতায় ?কন্তু এ ইতিহাসাবমুখতা দেখা যায় না। গ্রীক ও 
রোমান সাম্রাজ্য ইীতহাস সৃম্টি এবং প্রামাণ্য ইীতিহাসগ্রন্থ রচনা, দুয়েরই বিপুল 
প্রচেম্টা ছিল। মধ্যযুগীয় ইউরোপের 'বাভল্ন দেশে ইতিহাস রচনা ছাড়াও গণ- 
আন্দোলনের এবং গণ-অভ্যু্থানের অনেক নাঁজর আছে। প্রাচীন মশরেও ইাঁতহাস 
চেতনা এবং ইতিহাসকে ধরে রাখবার চেস্টা, দুইই প্রবল ছল । মধ্যযুগীয় আরব 
সভ্যতায় ইতিহাস চেতনার ঘটেছিল এক অভূতপূর্ব বকাশ। কর্মে, চিন্তায় এবং 
রচনায় আরবরাই ছিলেন মধ্যযুগে পাথবীর সবচেয়ে ঝড় ইতিহাস শ্রষ্টা। বিশেষ করে 
প্রাতবেশী চীনের কথাই ধরা যাক। আঁত প্রাচীনকালে চীনে 'ইীতিহাস-গ্রল্থ, (73০০. 
091 17150091153) রাঁচিত হয়, এবং বিভিন্ন সম্রাট, সাম্রাজ্য এবং চিন্তাগোচ্ঠীর আয়ুজ্কালের 
সঠিক হিসাব 'লাঁপবদ্ধ করা হয়। সেই সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই সাধারণ মানুষ 
বিশেষত কৃষক সমাজ, রাজনীতির ভাঙাগড়ায় সাকুয় অংশ গ্রহণ করে। প্রাচীন ও 
মধ্যযুগে ডীনের প্রায় সব বড় বড় সাম্রাজ্যের পতনই হয় গণ-অভ্যুঙ্থান, বিশেষ করে 
কৃষক অভ্যু্থানের ফলে। মাও-সে-তুং তাঁর , বিভিন্ন রচনায় লিখেছেন যে, চীনের 
ইতিহাসের শত শত কৃষি অভ্যুত্থানের বিপ্লবী এীতিহ্যকে বৈজ্ঞানক 'ভাত্ততে এবং 
নবরুপে প্রীতষ্ঠা করাই তাঁর এীতহাঁসক দায়ত্ব। চীনের মানুষের এই হীতহাস 
চেতনার উজ্জ্বল দৃম্টান্ত আমাদের দেশেই রয়েছে, কারণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস 
প্রধানত চীনা পর্যটকদের রঁচিত। 


॥ ২ ॥ 


ভারতে এই হীঁতিহাসমন্যতার অভাব সম্বন্ধে বাভন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। অনেক 
ভারতীয় এবং বিদেশ পাঁণ্ডিতের মতে মায়াবাদের উপর প্রাতষ্ঠিত বৈদান্তিক 'িন্তা- 
ধারাই হীতিহাসাঁবমুখতার প্রধান কারণ। ইহজগৎ অসার ও মায়াময়, জন্ম-মৃত্যুর হাত 
থেকে মোক্ষ লাভ করে ঈশ্বরে াবলীন হওয়াই জীবাত্মার উদ্দেশ্য, এই পাথবাঁবিমুখ 
জশবনদর্শনের ভিত্তিতে ইতহাসচিন্তা গড়ে উঠতে পারে না। এই িন্তাধারায় ইীতহাস 
ও রাজনশীতর চেয়ে রহস্যবাদ ও আঁধাঁবদ্যক দর্শনের, ইহলোকের চেয়ে পরলোকের, 
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কালের চেয়ে মহাকালের প্রাধান্য বেশী । অতএব এ ধর্মপ্রাণ দেশে ইতিহাস চেতনার 
দার্শনিক বাতাবরণ কখনো গড়ে ওঠোঁন, সংক্ষেপে এই হল এ মতের প্রবস্তাদের প্রাত- 
পাদ্য। কিন্তু এ মত উত্তমাংশে সমস্যার আংশিক এবং. অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা মান্র। মায়াবাদ 
বোঁদক যুগের শেষভাগে ব্রাহ্গণ ও ক্ষন্রিয় শ্রেণীর সংঘাতের পাঁরপ্রোক্ষতে ব্রাহ্মণদের 
পরগাছাসৃলভ শ্রেণশচরিত্র এবং ক্ষান্রয় বৈশ্যদের রাজনোৌতক ও শোষণ ক্ষমতা বজায় 
রাখবার একটা কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বাস্তব ইতিহাসে ক্ষান্রয় শ্রেণী 
ক্ষমতার লড়াই অথবা শোষণ ভুলে গিয়োছিল, কিংবা বৈশ্যশ্রেণণ মুনাফাবাজন ভুলে গিয়ে 
পরলোকাঁচন্তায় বিভোর হয়ে পড়োছিল, এমন কোন নাঁজর নেই। বস্তুত, বর্ণভেদ, 
অস্পৃশ্যতা ও নানা কুসংস্কারে বাঁধা প্রাচীন হিন্দু সমাজের ব্যবহারিক জীবনে অদ্বৈত 
দর্শনের কোন স্থান ছিল না। অজ্পসংখ্যক সংসারত্যাগণ সাধকের মিস্টিসজমেই 
অদ্বৈতবাদের প্রকাশ ঘটেছিল। তথাঁপ অদ্বৈতের এক অপার্থব এবং মায়াবাদ 
ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণদের সাহায্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যশ্রেণী যে শোষিত শ্রেণীগুলিকে ঘুম পাঁড়য়ে 
রাখবার উদ্দেশ্যে আঁফং-এর মত ব্যবহার করোন, সে কথা বলা চলে না। 

এই উত্তরও শোনা যায় যে হিন্দুধর্ম প্রচারধম্ণ নয় এবং কখনো ছল না বলেই 
শদকে দিকে ছাঁড়য়ে পড়েনি, আর সে কারণেই বাঁহর্জগতের বৃহত্তর ইতিহাসের সঙ্গে 
সম্পকহঈন হয়ে পড়েছিল। খম্টধর্ম, ইসলাম, এমন কি বৌদ্ধধর্মও প্রচারধম্ঁ বলে 
দেশ দেশান্তরে ছাঁড়য়ে পড়েছে এবং ফলে ইতিহাস চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রথম 
ব্যাখ্যার মত এই' উত্তরেও আংশিক সত্যতা থাকতে পারে বিশেষত প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
পারপ্রোক্ষতে। কিন্তু মূল সমস্যার তথাঁপ সমাধান হয় না। দেশের অভ্যন্তরে অন্য- 
ভাবে ইতিহাস চেতনা জন্মাল না কেন, আর শহন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্মের মত প্রচারধমাঁই 
বা হল না কেন? 

একথাও কখনো শোনা যায় যে, 'হন্দুদের সৃষ্টিতে প্রগাঁতর স্থান নেই বলেই 
ভারতে ইতিহাস চেতনা গড়ে ওঠেনি । 'হন্দুদের মতে সান্ট, 'স্থাত ও প্রলয়ের পুনরা- 
বৃত্তি চলে অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের ললায়। অতএব কোন খণ্ডকালের ঘটনাপঞ্জী 
মহাকালের দৃম্টিকোণ থেকে একেবারেই অর্থহশীন। ইতিহাস চেতনা তাই 'হন্দুদের 
মতে ভ্রান্ত চেতমা, আর কোন ব্যান্তগত কিংবা সমাম্টগত এীতিহাসক উদ্যোগ প্রজ্ঞা- 
হখনতার পাঁরচায়ক। কল্তু একথা বি*বাস করা কঠিন যে সংখ্যাতত্বের অতীত কোন 
মহাসুদূর ভবিষ্যতে পাঁথবী ধ্বংস হবার্‌ ভয়ে এদেশের মানুষ কোনরকম এঁতিহাসিক 
উদ্যোগ থেকে বিরত থেকেছে । এ ধরনের সৃন্টিতত্বে তন্ময় হয়ে কোন সাধক সাংসারক 
কর্মকাণ্ড পারহার করে রক্ষাবহারী হবার সাধনা করেছেন, তা সম্ভব। কিন্তু বিশব- 
জীবনের প্রগাঁতিহীন চক্রবৎ পাঁরবর্তনের অসারতায় মৃহ্যমান হয়ে আমজনতা রুটি- 
রুজির উল্লাতির আশা পাঁরত্যাগ করেছে, এ যুক্তি ব্াদ্ধানর্ভর নয়। এদেশের ইতিহাস- 
বৈরাগ্যের মূল কারণের সন্ধান তাই অন্যত্র করতে হবে। 

ভারতে ইতিহাস চেতনার অভাবের অর্থনৌতিক কারণের দিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন কার্ল মার্কস। মাক্সের মতে ভারতের অর্থনীতি বৃটিশ শাসনের আগে পর্যন্ত 
পাঁরবারাঁভাত্তক ক্ষদ্্র ক্ষদ্র গ্রাম্য সমাজে বিভন্ত 'ছিল। জমির যৌথ মালিকানা এবং 
কুটির শিজ্পের মাধ্যমে এই গ্রাম্য সমাজ একটা নিম্নস্তরের স্বয়ম্ভরতার ওপর দাঁড়য়ে- 
ছিল এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য সমাজগুঁলই সব রকম কুসংস্কারের আস্তানা আর 
ইাতহাস চেতনা ও প্রগাঁতর পথে প্রধান অন্তরায় ছিল। ছোট এক টুকারো জাম আর 
কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে এই গ্রাম্য গোষ্ঠীগ্ীল এতই অধঃপাঁতত হয়েছিল যে, এক- 
দিকে এরা বাদরের পূজো করত, আর অন্যাদকে যে কোন বিদেশশ শান্ত এদেশের দিকে 
ধন্দঃমাত্র নজর দত, বিনা বাধায় তাদেরই শকার হত। মার্কস তাই বলেছেন যে 
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ভারতে বৃঁটশ শাসন প্রাতা্ঠত হওয়া উাঁচত হয়েছে কনা এটা কোন প্র*্নই নয়, 
কারণ এদেশ 'িশ্চয়ই অন্য কোন না কোন দেশের শিকার হত। সৌঁদক থেকে মাসের 
মতে একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, এদেশে তুকর্ঈ, পারাঁসক কিংবা রুশীয় শাসন হলে ভালো 
হত, না বৃটিশ শাসন হয়ে ভাল হয়েছে। আর তাঁর উত্তর এই যে, বৃটিশ শাসন রেলওয়ে 
এবং িল্পপণ্য 'দয়ে ভারতের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য গোন্ঠীগুলোর আর্ক স্বয়ম্ভরতার 
বাঁনয়াদ ভেজো 'দয়েছে, আর এই আর্ক ও সামাঁজক 'বপ্লবের মাধ্যমে ভারতের 
1শজ্পায়ন এবং অগ্রগাতর পথ সুগম করেছে। মাক্সের মতে অতএব বৃটিশ শাসন 
ভারতের পক্ষে মঙ্গলকরই হয়েছে । কাঁষ ও কুটির 1শল্পের ওপর প্রাতাম্ঠত যে 'নম্ন- 
স্তরের স্বয়ম্ভরতা ভারতীয় অঞ্চনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল, তার প্রধান কারণ হিসেবে 
মার্কস জাতিভেদ প্রথার দিকে দান্ট আকর্ষণ করেছেন। জাতিভেদকে তান দেখেছেন 
একটি বংশানুক্লমিক শ্রমবিভাজন প্রতিষ্ঠানরূপে। 

মার্কসের এ বিশ্লেষণ বহুলাংশে সত্য। কিন্তু জাতিভেদ প্রথাকে শুধূমান্র একাঁট 
আর্থিক প্রাতষ্ঠানরূপে দেখলে এর সম্পূর্ণ স্বরূপ উপলাব্ধ করা হয় না। ভারতঈয় 
ইাঁতহাস ও সমাজাবিজ্ঞানের ছান্ররা জানেন যে আর্ধরা [তনাট বর্ণ 'নয়ে এদেশে এসোছিল 
এবং বাজতদের শূদ্র কিংবা দাস হিসেবে ব্যবহার করোছিল। তাই আঁদিতে জাতিভেদ 
এদেশে শুধু শ্রম বিভাজন ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া পরবরতঁকালে বৃত্তির সঙ্জে 
সম্পর্কহশীন এত অসংখ্য ক্ষদ্র ক্ষুদ্র জাঁতর সৃষ্টি হয়, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে 
জাঁতভেদ এমন আঁবচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়য়ে গিয়ে স্থায়ী সামাঁজক রূপ নেয় যে, একে 
শুধু একটা আর্থিক প্রাতিষ্তান হিসেবে দেখলে ভূল করা হয়। অর্থাৎ ভারতণয় সমাজের 
[চিরতন স্থাবরতার পেছনে রয়েছে জাতভেদরূপীণী মৌলক সামাঁজক প্রাতষ্ঠান, যার 
শেকড় শ্রম-বিভাজন কিংবা শ্রেণী বৈষম্যের চেয়ে সমাজের আরও গভীরে প্রবেশ করেছে। 

এঁদকে মাক্সের আগে হেগেল এবং পরে ম্যাকস ওয়েবার আমাদের দাঁন্ট আকর্ষণ 
করেছেন। হেগেল বলেছেন, যে সাংগঠনিক ব্রমাবকাশের ফলে সমাজের প্রগতি ও 
পুনার্বন্যাস হয়, ভারতে সে সংগঠন প্রথম থেকেই জাতিভেদ ব্যবস্থার ফলে এক 
অচলায়তনের রূপ নেয়, আর এই অপাঁরবর্তনশশল ব্যবস্থার ফলে সমাজ এীতিহাসিক 
উদ্দেশ্যের চেতনা হাঁরয়ে ফেলে। তাঁর মতে জাতিভেদ ব্যবস্থাই অতএব ভারতের 
এীতিহাঁসক চেতনা এবং প্রগতির অভাবের মূল কারণ। ম্যাকস ওয়েবার প্রশ্ন তুলেছেন, 
ইউরোপে যখন িল্পাবপ্রব হয়, সে সময়ে ভারতের আর্ক বুনিয়াদ এবং উন্নাতর 
পর্যায় ইউরোপের চেয়ে পেছনে ছিল না; তবে ভারতে "শঙ্পাঁবপ্রব না হয়ে ইউরোপে 
হল কেন? উত্তরে তান বলেছেন, ইউরোপের মত ভারতে ধর্মসংস্কারের মাধ্যমে ধর্মকে 
পাঁথবীমুখী করা হয়ন, আর তার কারণ জাতিভেদের অচলায়তন। যে সামাঁজক এবং 
আর্থক সণ্টরণশশলতা থেকে সমাজে নূতন শচন্তাধারা এবং উদ্যোগ স্াঁন্ট, ভারতে 
চিরন্তন জাতভেদ প্রথার অভ্যন্তরে তা সম্ভব ছিল না। প্রখ্যাত ইতিহাসাবজ্ঞানী 
আরনলভড টয়েনাঁবও জাতিভেদ প্রথাকে ভারতে ইতিহাস চৈতন্যের এবং অগ্রগাঁতির পথে 
প্রধান অন্তরায় বলে মনে করেন। একই আঁভমত ব্যন্ত করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 
বাইরের পৃথিবীতে যখন প্রাতযোগিতা ও আঘাত-সংঘাতের মাঝে বিরামহীন হাঁতহাস 
সৃষ্ট চলাছল, আমাদের গ্রাম্য সমাজ তখন 'বাঁধানষেধের কুসংস্কারে বৌঁষ্টত হয়ে 
শীনজের সংকশর্ণ এবং অপাঁরবর্তনশশল কক্ষপথে ঘরে মরাঁছল। 

জাতভেদ প্রথার একা প্রধান বোঁশন্ট্য এই যে এই ব্যবস্থায় সমাজের বৃহত্তম 
অংশকে কখনো মাথা তুলে মানুষের মত দাঁড়াতে দেয়া হয়ান। শূদ্র, অর্থাৎ কৃষক 
ও শ্রামক শ্রেণী, এবং অস্পৃশ্যরা এদেশে চিরাদনই জনতার সংখ্যাগারঘ্ঠ অংশ ছিল 
এবং এখনও আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সেবা করা ছাড়া এদের আর 


৬৭ 


কোন আঁধকার এ হতভাগ্য দেশ স্বীকার করোনি। তাই হাতহাসের যারা প্রধান শ্রষ্টা, 
সেই কৃষক-মজ,র শ্রেণী চিবকাল নিপীড়িত হয়ে এসেছে এক ম্বীষ্টমেয় পরগাছা শ্রেণীর 
হাতে। রাজনশীত এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা ক্ষন্রিয় শ্রেণীর কাজ ছিল বলে এদেশের 
,সাধারণ মানুষ কখনো দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ ভিংবা অত্যাচারণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করৈনি। তারা ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ এবং শাসনের পাঁরবর্তন দেশী কিংবা [বিদেশণ) সম্বন্ধে 
স্বভাবতই উদাসীন থেকেছে এবং নিজের জন্মলব্ধ কাজে লিপ্ত থেকেছে। আর ব্রাহ্মণ 
শ্রেণীকে শাস্তকার কিংবা তত্ৃজ্ঞানী হিসেবে বাবহার করে বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় শ্রেণী 
গায়ের জোরে এ ব্যবস্থাকে নিজ স্বার্থে বাঁচিয়ে রেখেছে। অতএব এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই যৈ জাতিভেদই এদেশে ইতিহাস চেতনার অভাবের প্রধান কারণ। জন্মলণ্নে 
বাঁধা জীবনের কর্মকাণ্ড, চিরন্তন বাধা-নষেধের মধ্যে জল্ম, বিবাহ, মৃত্যু এবং তার 
মধ্যেকার অসংখ্য ক্রিয়াকলাপ যন্তের পুতুলের মত এদেশের মানুষকে চিরাদন উদ্দেশ্য- 
হশন, উদ্যোগহশীন আর দেশ ও বাঁহজগিতের প্রাত উদাসীন করে রেখেছে । ক্ষদদ্রাতি- 
ক্ষুদ্র 'জাত'র লৌহ আবরণের মধ্যে জল্মলব্ধ কর্তব্-অকর্তব্যকে অস্বীকার করে 
বৃহত্তর জাতি, দেশ কিংবা হীতিহাসের ঈদকে দৃস্টিপাত করা ব্যান্ত মান্ষের পক্ষে 
বাস্তবে অসাধ্য ছিল। 

কিন্তু তথাপি প্রশ্ন থেকে যায়, বাইরের পাঁথবীর পারবর্তনের প্রভাবে এদেশে 
জাতিভেদ প্রথা ভেঙে গেল না কেন? আর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই এদেশের 
ইতিহাস মুখতার ভৌগোলিক কারণে আসতে হয়। উত্তরে ও পশ্চিমে হিমালয় এবং 
কারাকোরাম পর্বতমালা, দাঁক্ষণে ভারত মহাসাগর, আর পূর্বে অবাঁহমালয়ের পার্বত্য 
অরণ্যভূঁম ভারতকে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাইরের পৃথিবী থেকে এতখান 'বাচ্ছন্ন করে 
বৈরি যে হীতিহাসের আঁধকাংশ সময় এদেশের মান্‌ষ বাহার্বি*ব সম্বন্ধে চরম অজ্ঞতা 
এবং উদাসীনতা, আর নিজেদের সম্বন্ধে আতশয় উচ্চ ধারণা পোষণ করত । মধ্যযুগীয় 
পর্যটক আলবেরুণী লিখেছেন যে ভারতের মানুষের মত বাঁহজগৎ সম্বন্ধে এত অজ্ঞ 
আর নিজেদের সম্বন্ধে এত ভ্রান্ত অহমিকার বশবতাঁ মানুষ অন্য দেশের লোকের 
পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। বিদেশশরা খাইবার গিরিপথ দিয়ে বার বার এসেছে আগ্রাসীর 
ভূমিকায়, আর খানদানি তাঁরকায় তাদের মোকাঁবলা করতে 1গয়ে জাতিভেদের লৌহ 
আবরণের ভেতর ভারতীয় সমাজ আশ্রয় নিয়েছে, কচ্ছপ যেমন ভয় পেলে বাইরের 
অগ্গ্রপ্রত্যঙ্গ হাড়ের খোলসের ভেতর ঢুকিয়ে নেয়। বাঁহজগৎ সম্বন্ধে আমরা এতই 
অজ্ঞ ও ?নরাসন্ত ছিলাম যে আফগানিস্তানে বার বার নূতন শীস্তুর অভ্যুদয় হয়েছে, আর 
আমরা কখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারনি যে আক্রমণকারীরা কারা এবং কোথা থেকে 
এসেছে-তাদের যবন, ম্লেচ্ছ ইত্যাঁদ অবজ্ঞাস্চক আখ্যা দিয়েই আমরা আমাদের 
কর্তব্য সমাধা করোছি। প্রাচীনষুগে মাত্র একবারই ভারত এই ভৌগোলিক অবরোধ 
উত্তরণ করে দেশে দেশে নিজ সংস্কৃতি ছড়িয়ে দতে পেরোছল, আর তা হচ্ছে বৌদ্ধ 
যুগে । জাঁতিভেদ এবং হিন্দুধর্মের অসার আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করে বৌদ্ধধর্ম 
তখনকার পৃথিবীতে এক প্রগাতিশশল ধর্ম হিসেবে স্বভাবতই দূর দূরান্তরে প্রভাব 
বস্তার করে। সেই সঞ্জো সম্রাট অশোকের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সহায়তা 
করে। ক্মশ মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, তিব্বত, চীন, জাপান, সিংহল ও সমগ্র দাক্ষণ- 
পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ছাঁড়য়ে পড়ে যোঁদও দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রবিপ্রবের ফলে কিছ 
[কিছু ীহন্দ, সম্প্রসারণও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হয়োছিল)। ভারতীয় সংস্কাতি 
ভৌগোলিক বাধা আতন্রম করে প্রকৃত আন্তজাতিক সংস্কীতির রূপ নেয়। কিন্তু 
ইতিহাসে যেমন অনেক উন্নত সংস্কাতই ভিতরে কিংবা বাইরে তুলনারুমে অন্নত 
সংস্কাঁতির হিংস্র আক্রমণে পরাস্ত হয়েছে, তেমনি প্রাচনপন্থী গোঁড়া হিন্দ সমাজের 
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আক্রমণে অনেক বরবর অজাতশব্রুর হাতে অনেক বৌদ্ধ শ্রীমতী প্রাণ বিসর্জন দিয়ে 
এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের পরাজয় ও অবলনীপ্ত স্বীকার করল। আগ্রাসী হিন্দ সমাজ 
তার একমান্ন সম্বল জাতভৈদের ভাত্ততি নিজেকে পুনঃপ্রাতাশ্ঠত করল। ভারতের 
ইতিহাসে এটাই ছিল সবচেয়ে ঘোর দর্দন। আধুনিক যুগে যাল্লিক সভ্যতায় উন্নত * 
ইংরেজ জলপথে ভূগোলের বেড়া ভেঙে ভারতকে আবার বাঁহার্বশ্বের সামনে উন্মৃন্ত 
করল, কিন্তু তারাও আগ্রাসীর ভূমিকায় এল বলে, এবং প্রথমার্ধে তাদের রাজ্যজয়, 
আর্ক শোষণ এবং ধর্মপ্রচার ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছল না বলে, ভারতীয় সমাজ 
ব্যবস্থায় তাদের বিশেষ কোন প্রভাব পড়োন। 


॥ ৩ ॥ 


উাঁনশ শতকে" রামমোহন রায় থেকে স্বামঈ বিবেকানন্দ পর্যন্ত অনেকেই ভারতের 
আত্মচেতনা জাগিয়ে তুলবার চেম্টা করেছেন, কিন্তু এই প্রচেম্টার পেছনেও গভীর 
এীতহাসিক দৃষ্টভঙ্গর পাঁরচয় নেই। যে এতিহাঁসক এবং রাজনোতিক পটভূমিতে 
রামমোহন এদেশে নূতন চন্তাধারার প্রবর্তন করতে প্রয়াসী ছিলেন, সে পটভূমির 
বিশ্লেষণ কিংবা পাঁরবর্তনের কোন িন্তা তাঁর কোন রচনায় পাওয়া যায় না। তাঁন 
প্রধানত বেদান্তের সঙ্গে খ্টধর্মের সমন্বয়ে নূতন রাঙ্ষধর্ম প্রবর্তনের চেম্টা করে- 
ছিলেন, এবং সেই সঙ্গে সতীদাহ, ইংরেজী ভাষার প্রচলন প্রভৃতি কয়েকট 'বাক্ষপ্ত 
সংস্কার সাধনে রতী হয়োছলেন। রাজনোতিক এবং এীতিহাঁসক চন্তার এই অভাব 
ছাড়াও সমাজের আর্ক বুনিয়াদ, শ্রেণী ও জাতিভেদের সর্বব্যাপী অসাম্য প্রভাঁতির 
দকে তাঁর বিশেষ কোন দাঁষ্টর পাঁরচয় নেই। রামমোহন: তাই নৃতন ধর্ম এবং সমাজ 
সংস্কারের প্রবর্তক হওয়া সত্তেও ভারতের, এমনাক বাংলার আমজনতার ওপর এবং 
তাদের হীতিহাস চেতনার ওপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনান। বাঁঙ্কম- 
চন্দ্রের চিন্তাধারায় ইতিহাস চেতনার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। “আনন্দমঠ'এ 
মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, আর মা যা হইবেন", ভারতমাতার এই রুপাঁচত্রণ 
ইীতহাস চেতনারই পাঁরচায়ক। তাছাড়া বাঁঙ্মের 'বাভন্র প্রবন্ধে ও উপন্যাসে সমাজের 
শ্রেণীচারন্র এবং অসাম্য প্রভীতি সম্বন্ধে আংশক সচেতনতারও পরিচয় পাওয়া যায়। 
তথাঁপ বাঁঙ্কম-সাহত্যে ইতিহাস চেতনা ছিল অর্ধ-সপ্ত-টলস্টয় কিংবা গোকঁর 
ইতিহাস চেতনার ভগ্নাংশও নয়। আর এই অর্ধসূপ্ত ইতিহাস চেতনা একাঁদকে যেমন 
'বন্দেমাতরম' মন্তে ভারতের অস্থিমজ্জায় শিহরণ জাগয়েছে, অন্যাদকে আবার তেমান 
হিন্দুধমের সঙ্গে মিশে গিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সাঁষ্টতে সাহায্য করেছে। স্বামী 
বিবেকানন্দের 'িন্তাধারায় সমাজের আর্থক বানয়াদ সম্বন্ধে, শ্রেণীভেদ-জাতিভেদ 
সম্বন্ধে, এবং জনশান্তর উৎস যে দাঁরদ্ু এবং নিপশীড়ত নব্বই শতাংশ, তাদের সম্বন্ধে 
সচেতনতার বেশ পাঁরচয় পাওয়া যায়। পশ্চিম থেকে ফিরে আসবার পরে তান 'পাছয়ে 
পড়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এীতিহাঁসক সচেতনতারও যথেম্ট পাঁরচয় 'দয়েছেন। কিন্তু 
তাঁর এই ইতিহাস ও সমাজ চেতনাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল বেদান্তাঁভন্তিক ধর্মচিন্তা। 
তিনি বার বার বলেছেন, সারা দেশে প্রথমে ধর্মের বন্যা বইয়ে দিতে হবে, তারপর 
সামাঁজক ও রাজনৌতিক প্রগাঁত স্বচ্ছন্দে সৃষ্টি হবে। কি ভারতে, কি পৃবে ি পশ্চিমে, 
তাঁর ব্যান্তগত এবং সাংগঠাঁনক প্রচেম্টা ধর্মোত্তীর্ণ হয়ে ইীতহাসধমরশ রূপ নিতে 
পারোনি। এমনকি উনিশ শতকের শেষে রাজনীতিতে উত্তাল চীনে গিয়েও 'তাঁন 'বাভন্ন 
বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শন ছাড়া আর কিছুই করেননি । স্বামণীজীকে নিশ্চয়ই এজন্য দোষী 
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করা যায় না, কারণ তিনি ছিলেন সন্্যাসী ও ধর্মপ্রচারক, অন্য কিছু বলে কখনো 
করেননি। 

এই শতকের প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের রাজনোতক' রচনা ও কার্যকলাপে ইতিহাস 
,চেতনার সস্পম্ট ছাপ ছিল, এবং সে যুগে [তান যথার্থই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 
ষ্টা ছিলেন। রাজনোতিক জাবন পারত্যাগগ করে আধ্যাত্বক জীবন গ্রহণ করবার পরও 
[তাঁন রাজনীতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক িখেছেন। কিন্তু এ সময়ে তাঁর 'বাঁভন্ন 
চিন্তাগর্ভ রচনায় ইতিহাসের চেয়ে সৃন্টিতত্বেরই স্থান বেশন। রক্ষশান্তর বিবর্তন ও 
প্রত্যাবর্তন এই দুয়ের মধ্যে, এবং আরও অল্প পাঁরসরে পদার্থ থেকে আতমানবাীয় 
আস্তিত্বের দিকে জীবনের প্রগাঁতর দর্শন কল্পনা এবং "চন্তাশাল্তকে গভশরভাবে আন্দো- 
লিত করে। এরই মধ্যে সামাঁজক এবং রাজনোতিক ইতিহাসকেও 'নপৃণভাবে বনে 
দিতে শ্রীঅরাবন্দ চেস্টা করেছেন। কিন্তু তথাঁপ মনে হয়, তাঁর ইতিহাসদর্শনের মধ্যে 
যেন ইতিহাসের চেয়ে মহাকালের প্রাধান্যই বেশঈ। কোন বিরাট মহাকাশে যেন অযূত- 
নিহত বংসর ধরে ব্রহ্মশান্তর পথ-পরিক্রমা চলেছে, তার মধ্যে কোটি কোট মানুষের 
প্রাত্যাহক জাবন, বিশেষ করে সমাজের নিপশীড়ত গাঁর্ঠ অংশের আর্তনাদ নিঃশব্দে 
মালয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতিভেদনির্ভর ভারতীয় গ্রাম্য সমাজের স্থাঁবরতার 
যে সমালোচনা করেছেন, তা থেকে তাঁর কিছুটা ইতিহাস দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। 
তাছাড়া তিনি শিল্প ও বিজ্ঞানের পারকজ্পিত প্রগাঁতর মাধ্যমে ভারতের বহুমুখী 
উন্নয়নের পক্ষপাতশ ছিলেন, এবং এ থেকেও তাঁর আধাঁশক ইতিহাসমন্যতা প্রমাণ হয়। 
“ওরা কাজ করে' প্রভৃতি কাঁবতায়ও ইাতহাসদর্শনের চিহ রয়েছে । কিন্তু বাস্তব রাজ- 
নীতির ক্ষেত্রে তাঁর ইীতহাস চেতনা কাব্য এবং দর্শনের গণ্ডী আতন্রম করে বাস্তবধম্ 
হয়ে উঠতে পারোন। জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তাঁর ইংরেজী রচনা থেকে দেখা যায়, 
জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা তাঁর কাছে ছিল শ.ধুই সাংস্কীতিক সংজ্ঞাবাশম্ট। 
ভারতের সঙ্গে বৃটেনের এতিহাঁসক সংঘাতকে তান ইতিহাসের দঁষ্টকোণ থেকে 
দেখতে চেম্টা করেননি, এবং সে কারণে “স্যার খেতাব বর্জন করলেও তান গান্ধীজশ 
পাঁরচালিত অসহযোগ আন্দোলনকে মৌলিক সমর্থন জানাতে পারেনান। “পশ্চিমে আজ 
খাঁলয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার। দিবে আর বে, 'মিলাবে মালবে, 
যাবে না ফিরে"_-ভারততঈর্থ” কবিতার এই স্তবকঁটই ভারত-বৃটেন সম্পকেরি এরীত- 
হাঁসক স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর চেতনার অগভনরতার পাঁরচায়ক। এই ধরনের "চন্তাধারার 
ফলে চীন ও জাপান ভ্রমণকালে এই দই দেশে তাঁর প্রাত বিরূপ প্রীতিক্রিয়া সৃন্টি 
হয়োছল। তবে কাব রবীন্দ্রনাথকে রাজনশীতাবজ্ঞনী হসেবে দেখলে তাঁর প্রাত 
আঁবচার করা হবে। 

মহাত্মা গান্ধীর রাজনোতিক চন্তা ও আন্দোলনে ইতিহাস চেতনা সর্বপ্রথম স্‌স্পঙ্ট 
রুপ নেয়। গণশান্তকে জাগ্রত, সংহত এবং সচেষ্ট না করে যে রাজনীতি, অর্থনীতি 
কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রে এীতহাসিক প্রগাঁতি সম্ভব নয়, এ সত্য নবশন ভারতের নেতৃ- 
বৃন্দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপলাব্ধি করতে পেরোছলেন। তাই খানদানি আবেদন- 
নিবেদনের পালায় যবনিকা টেনে এবং হিংসাশ্রয়ী বিক্ষিপ্ত প্রাতরোধের পন্থাকে বন 
করে, সত্যাগ্রহ এবং গঠনমূলক কার্ধসূচনর মাধ্যম তান বিরাট গণজাগরণ ও, এ্রীতি- 
হাঁসক চেতনা সাষ্টতে সফল হয়েছিলেন। তিনি যে তাঁরকায় আন্দোলন পাঁরচালনা 
করতেন, তার মধ্যেও ইতিহাস চেতনার যথেন্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটবড় সমস্ত 
সত্যাগ্রহ এবং গঠনমূলক কার্যক্রম তাঁর নেতৃত্ব দনক্ষণ তাঁরখ বেধে এবং স্ানীর্ট 
কর্মসূচীর 'ভত্তিতে পারচালিত হত। তাঁর ব্যান্তগত সময়ান্বার্ততা হইতিহাসপ্রাসম্ধ। 
কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে গ্রভীর ইতিহাস চেতনার চিহ রেখে গেলেও মহাআা 
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গান্ধীর চল্তাধারায় এদেশের সনাতন কালোত্তীর্ণ একটা দক প্রচ্ছল্ ছিল। যে গ্রাম- 
ভিন্তিক নৈরাজ্যবাদকে তানি আজাবন তাঁর প্রকৃত এবং আন্তম আদর্শ বলে ঘোষণা 
করেছেন, তার মধ্যে ভাঁবষ্যতের চেয়ে অতীতের, আর গাঁতশীল ও সংঘাতময় ইতি- 
হাসের-চেয়ে অনাহত মহাকালের প্রাতধ্বানই যেন বেশশ শোনা যায়। 
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এখন প্রশন হচ্ছে, ইতিহাস চেতনা আমজনতার জীবনের সঙ্গে আঁবাচ্ছল্ন হয়ে 
1কভাবে ভারতের গণশান্তর সমূহ বিকাশ ঘটাতে পারে, আর এদেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন 
প্রচেষ্টাকে গাঁতশীল করে তুলতে পারে। আগের আলোচনা থেকে আমরা দেখোঁছ, 
ভারতীয় এরীতহ্যে ইতিহাস চেতনার মূল কারণ দুটি-_ভারতের ভৌগোলিক 'বাচ্ছন্নতা 
এবং জাতিভেদ প্রথা । আধুনক যুগে প্রাকাতক 'বাচ্ছল্নটতার অবকাশ নেই, কারণ 
যান্ত্িক প্রগাঁত প্রায় সব প্রাকীতিক বাধাকেই আতন্কম করতে পেরেছে। কিন্তু প্রধানত 
রাজনৌতিক কারণে ভারতবর্ষ আজও তার ভৌগোলিক পাঁরবেশ থেকে বাচ্ছন্ন। 
স্বাভাবিক ভৌগোলিক পরিবেশ হল এশিয়া মহাদেশ। কন্তু এই এশিয়া মহাদেশে 
প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগ্ীলর সঙ্গে আমাদের রাজনৌতিক সম্পর্ক স্বাভাবক না থাকাতে 
এঁশয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা ইউরোপ ও আমোরকার সঙ্গে এক অসম এবং 
[কছুটা অস্বাভাঁবক সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছি। ফলে আন্তজর্াতক রাজ- 
নীততে ভারতের আত্মশীন্তর বিকাশ সম্পূর্ণ সম্ভব হয়নি। পাকস্তানের সঙ্গে তিন্ত 
সম্পর্ক বশত আমরা শুধু পাকিস্তান থেকেই নয়, আফগানস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশ- 
গুল থেকেও 'বাচ্ছল্ল হয়ে আছি। চশনদেশের সঙ্গে অপ্রীতিকর সম্পর্ক বশত আমরা 
শুধু যে সেই বিরাট দেশের বিপুল জনসমুদ্র থেকে বাচ্ছন্ন হয়ে আছ তাই নয়, 
এঁশয়ার রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য কোন অবদান রাখতে পারছি না। প্রাতিবেশন রাষ্ট্র 
ব্হ্দদেশের সঙ্জোও আমাদের সম্পর্ক গভীর করে তোলা সম্ভব হয়নি । ইউরোপের এক 
প্রান্ত থেকে ট্রেনে উঠে অনায়াসে আরেক প্রান্ত অবাধ যাওয়া যায়। কমন মাকেটের 
মাধ্যমে অর্থনীতি এবং রাজনীতিক্ষেত্রে এই গাঁতশীলতা আরও অনেক বেড়েছে । কিল্তু 
ভারতীয়রা কোন প্রাতবেশ' রাম্ট্রে যাতায়াত করতে পারেন না। ফলে এদেশের আম- 
জনতা আন্তজাতক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজও প্রকৃতপক্ষে 'বাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে । এর 
জন্য যে একমান্র ভারতবর্ষ দায়ী তা নয়। আন্তজাতক রাজনীতি কখনো কোন বিশেষ 
রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধশন গকে না। পারিপার্রবিক অবস্থা অনেক সময় কোন বিশেষ 
দেশের নীতি ও প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। কিন্তু এশিয়ার এ বেড়া ভাঙতে না 
পারলেও ভারতীয় জনসাধারণের হইীতিহাস্‌ চেতনার সম্যক বিকাশ সম্ভব নয়। বিদেশ 
নশীততে যুগাল্তকারধ বালষ্ঠ প্রয়াসের মীর্টীমেই এ উদ্দেশ্য পিদ্ধ হওয়া সম্ভব। 

ইাতহাসবৈরাগ্যের আরও মৌলিক সমাধান নির্ভর করছে জাতিভেদ প্রথার মূলো- 
চ্েদের ওপর-_যে প্রথা এদেশের শতকরা ৯০ জন মানুষের শান্ত হরণ করছে যুগ যুগ 
ধরে। যে সমাজ জল্মগতভাবে সব মানুষকে সমান বলে স্বীকার করে না, সেখানে 
আর্ক ও রাজনোতিক সাম্য সুদূর পরাহত। যে সমাজে একদল মানুষ কোট কোটি 
অন্য মানুষের হাতের অন্ন গ্রহণ করতে, এমনকি তাদের স্পর্শ করতে ঘৃণা বোধ করে, 
সে সমাজের উল্লেখযোগ্য এীতিহাঁসক অগ্রর্গীত সম্ভব নয়। দারদ্য দূর 'কংবা প্রাত- 
ক্রিয়াশীল আর্থক শাল্তগ্ীলর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার শান্ত ও সাহস সে সমাজের 
সাধারণ মানুষের থাকতে পারে না, কারণ যুগষুগান্তের অন্ধ কুসংস্কার সমস্ত 


৭১ 


বৈপ্লাবক চিন্তাধারাকে সেখান থেকে নির্বাঁসত করেছে। আর মূল্যবোধ এবং সামাজিক 
সংগঠনের এই নারকীয় রূপকে অবল্ীপ্তর পথে নিয়ে যাওয়া, জাঁতভেদের জগদ্দল 
পাথরকে ভারতের বুক থেকে সাঁরয়ে নেয়া, শুধুমান্র -সংবধানের মাধ্যমে, আইন পাশ 
করে অথবা প্রশাসানক পদ্ধাততে সম্ভব নয়। সমাজের গভশর কুসংপ্কার ষে- এভাবে 
ধনর্মল করা যায় না, এ সত্য সমাজাবিজ্ঞান ও রাম্ট্রবিজ্ঞানে সর্বসম্মতভাবে প্রাতষ্ঠিত। 

অনেকে মনে করেন যে আর্ক উন্নাত ও শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাঁত- 
ভেদের আঁভশাপ আপনা থেকেই দুর হয়ে যাবে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা জানেন যে 
আর্ক বিকাশ বা শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে জাতিভেদের অবল্যাপ্তর বিশেষ সম্পর্ক নেই। 
দুইই স্বাধীন ভারতে অনেক হয়েছে, কিন্তু জাতভেদে বিশ্বাস বিশেষ কমোন। যাঁরা 
তা মনে করেন তাঁদের গ্রাম্য ভারত সম্বন্ধে মামূলি জ্ঞানও নেই, যে ভারতে আজও 
হরিজনদের পাাঁড়য়ে মারা হয়। আর শাক্ষত মধ্যাবত্ত শহরবাসীদের জাঁতভেদে মৌলিক 
বিশ্বাস সংবাদপত্রে বিয়ের বিজ্ঞাপনগুলো থেকে আত সহজে ধরা পড়ে। পরন্তু, গুনার 
মারডাল প্রভাতি অনেকে দেখিয়েছেন ষে প্রকৃতপক্ষে আর্ক বিকাশের পথেই জাতি- 
ভেদ এক প্রধান অন্তরায়। অতএব আর্ক উন্নাত দ্বারা জাতিভেদ দূর করা সম্ভব 
নয়। ভারতীয় এবং 'বিদেশণ রাষ্টরীবজ্ঞানীরা এও লক্ষ্য করেছেন যে জাঁতিভেদ প্রথা 
ভারতীয় গ্ণতল্লের মধ্যেই বাসা বেধেছে এবং রাজনীতি ও নির্বাচনকে আশ্রয় করে 
পাষ্টলাভ করছে। 

জাতিভেদাবরোধী আন্দোলনের চেয়ে শ্রেণী সংগ্রাম বেশী প্রয়োজন কিনা, এ প্র*নও 
উঠতে পারে। কোন আদর্শ ও পল্থা মোতাবেক শ্রেণী সংগ্রাম হওয়া উচিত তা নিয়ে 
মতপার্থক্য আছে এবং থাকাই স্বাভাবক। কিন্তু শোষতশ্রেণীর আত্মচেতনা ও ইতিহাস 
চেতনা যে গণশান্তর বিকাশের প্রধান সোপান, সে বিষয়ে কোন বিতকেরি অবকাশ নেই। 
আর বস্তুত জাঁতভেদ শ্রেণীবৈষম্যের চেয়ে গভীরতর এবং ব্যাপকতর অসাম্যের ওপর 
প্রীতিত্ঠত। অতএব শোষণ ও শ্রেণীবৈষম্য দূর করবার আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করলে এই গভাঁরতর সত্যও সহজেই প্রতীয়মান হবে যে এদেশে বিদেশী ধরনের শ্রেণী- 
সংগ্রামের চেয়ে ব্যাপকতর এবং কঠিনতর জাতিভেদ-বিরোধী দুর্বার গণআন্দোলন 
অপাঁরহার্য। জল্মগত জাতিভেদের লৌহপ্রাকার চূর্ণ করে যে দূর্জয় বিপ্রবী বোঁরয়ে 
আসবে, আর্থিক শোষণের শেকল সে একটানে 'ছ়বে। তার গাদ্পর্শে অহ্যাদেশের 
পাথরঘম ভাঙবে। 
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অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ ও সাংস্কাতিক বিপ্লব 


রাজনোতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় প্মান্তিশ বংসর পরে. এদেশে যেভাবে ব্যাপক 
হারে হারজন নিধন, হাঁরজনের গ্রামে আগ্নসংযোগ, এবং হারজন নিপীড়ন চলছে, তা 
দেখে মনে হয় যে লক্জায় মরে যাওয়া যাঁদ সাত্য সাত্য সম্ভব হত, তাহলে আমরা 
এদেশের অনেক মানুষ বহাঁদন আগেই লজ্জায় মরে যেতাম। অথবা যতখানি মনুষ্যত্ব 
থাকলে গুরুতর অত্যাচার, আঁবচার ও শোষণের সামনে দাঁড়য়ে মানুষ গভনর লজ্জা, 
ঘৃণা অথবা বিদ্রোহী চৈতন্য অনুভব করে, ততখানি মনুষ্টত্ব থেকে আমরা এদেশের 
হাজার হাজার তথাকাঁথত উচ্চবর্ণের মান্ষেরা, আজও অনেক নীচে আছি। আর 
আমাদের চেয়েও আরো অনেক নীচে ফেলে রেখোঁছ সেই অগণিত মানুষকে, যে-কোন 
দেশেই যারা গণশান্তর প্রকৃত উৎস, ইতিহাসের যারা প্রাণশান্ত, কালের রথ যাদের 
করস্পর্শে সচল হয়। সবার পছে সবার নীচে যে অযৃত ানযূত মানুষ আজও অস্পৃশ্য 
হয়ে পড়ে আছে, তাদের স্পর্শের অভাবেই এদেশের প্রগাতর চাকা আজও অচল। 
অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ এদেশের গণশন্তির সংহতি এবং স্ফুরণের পথে প্রধান অন্তরায়, 
অতএব প্রগাঁতর পথেও প্রধান প্রাতবন্ধক। 

প্রাচীন কাল থেকে তথাকাথিত বর্ণীশ্রম ধর্ম এবং জাতিভেদ প্রথার আঁবচ্ছেদ্য এবং 
প্রধান আঁঙাক হিসেবেই এদেশে অস্পৃশ্যতার কলুষ গড়ে উঠেছে। সম্ভবত বিদেশী 
আগ্রাসনের ফলেই তথাকাথত অস্পৃশ্যরা প্রথমে সমাজের একেবারে নীচের তলায় চলে 
যায়। হাঁতহাসের আঁদপর্কে আর্ধ আগ্রাসন বা সে-জাতনয় কোন 'বদেশী শাসনের 
ফলেই এদেশের পরাজত মানৃষেরা প্রায় ব্রীঁতদাসে পাঁরণত হয়। আগ্রাসীরা স্বভাবতই 
িাজেদের উচ্চ জ্ঞান করতে থাকে, এবং এদেশের পরাভূত মানুষদের রাজনৈতিক, সামাঁজক 
এবং অর্থনৌতিক দিক থেকে 'বাচ্ছন্ল করে এবং নীচে ফেলে সামাগ্রক শোষণ ও অত্যা- 
চারের শিকারে পাঁরণত করে। তারপর থেকে কতকগুলো পহু্ঞ্জখভূত কুসংস্কার কাল- 
ক্রমে অস্পৃশ্যতাকে এদেশের জাতবর্ণভেদ 'ভীত্তক সামাঁজক কাঠামোর আঁবচ্ছেদ্য 
আঙ্গিকের রূপ দান করে। এসব ই মধ্যে ছিল পেশাগত এবং নানা ধর্মীয় 
ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পবিভ্রতা-অপাঁবন্রতার ভ্রান্ত ধারণা, শুচিতা- 
অশুচিতা এবং কাল্পাঁনক সামাঁজক উপুর বংশগাঁতিতে অন্ধ 'বশ্বাস, পূর্বজল্মের 
কর্মফল সংক্রান্ত বিজ্ঞান-বিরোধণ ভ্রান্ত তত্ব দিয়ে মানুষের সন্ট অসম সমাজব্যবস্থার 
সমর্থন, জাতভেদ ও অস্পৃশ্যতার এ*্বরীয় উৎপাঁন্তর তত্ব প্রভতি। বলা বাহুল্য যে 
ইতিহাসের চিরাচাঁরত নিয়ম অন্যায়ণ অত্যাচারী এবং শোষক জাতিবর্ণগনীল নিজেদের 
কায়েমী স্বার্থের সুরক্ষা এবং পারপাুষ্টর উদ্দেশ্যেই এসব তত্ব সৃষ্টি এবং প্রচার 
করোছল, আর ধর্মীয় অনুশাসন ছিল তাদের শোষণ শাসনের প্রধান হাতিয়ার । বৈশ্যদের 
অর্থ নিয়ে রাজারা নিজেদের তখৃত-এ-তাউশ বজায় রাখতেন, রাজাদের সুরক্ষায় বৈশ্যরা 
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জনসাধারণকে শোষণ করতেন, আর এই দুই বর্ণের অল্নে প্রাতপালিত ব্রাহ্মণেরা তাদের 
এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে মানবতাবরোধী ধম অনুশাসন রচনা, 
করে সামাজিক অসাম্যকে চিরায়ত করতে প্রয়াসী- হতেন। এদেশের হীতহাষের এই 
ধারার মধ্যে দিয়েই জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা পরস্পরের হাত ধরে বেড়ে উঠেছে। 

ভারত ইতিহাসের প্রাচীন যুগেই চতুর্বরণর বাইরে অবর্ণ বা পণ্চম বলে একটি 
জাতি 'ছিল। এরাই অস্পৃশ্য। সম্ভবত তিনবর্ণে বিভন্ত আর্যজাতি প্রথমে এদেশের 
সব মানুষকেই শূদ্র বানিয়োছিল। তারপর কালক্রমে উপরে আলোচিত কারণগুলো 
থেকে শদ্রদের একাংশ অস্পৃশ্যে পাঁরণত হয়, এবং তথাকাঁথত বর্ণাশ্রম ধর্মের বাইরে 
চলে যায়। আদিযুগের চতুরর্ণ কালক্রমে শত সহম্্র শাখা-প্রশাখা বস্তার করে আঁদ- 
অন্তহীন মহখরূহে পাঁরণত হয়েছে, এবং বিশ্বের বিস্ময় হয়ে এদেশের বুকে দাঁড়িয়ে 
আছে। এর নামই জাতিভেদ প্রথা । কোট কোটি অস্পৃশ্যের এরীতহাসিক দুর্ভাগ্য এই 
যে জাতিভেদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর মধ্যে তাদের স্থান 'াদ্ট হয়েছে শুধু 
» সকলের নীচে নয়,. সকলের স্পর্শের বাইরে । সেখানে এ অভাগা দেশ তার নিজের 
শান্তকে হেলায় নির্বাসন দিয়েছে। অস্পৃশ্যের আধকার শুধু একাট--সকলের পায়ের 
নচে থেকে সকলের পদসেবা করা । তার কর্তব্যও শুধু একটি--সহম্্র বংসরের অপমান, 
অত্যাচার, লাঞ্চনা বিনা প্রাতিবাদে নীরবে সহ্য করা। এমনাঁক ভৌগোলিক দিক থেকেও 
অস্পৃশ্যরা তথাকাঁথত উচ্চজাতদের স্পর্শের বাইরে । কারণ ভারতবর্ষ ভৌগোলিক 
দক থেকে প্রধানত দুভাগে বিভভ্ত--বর্ণ 'হন্দুদের ভারতবর্ষ আর হরিজনদের ভারতবর্ষ । 
ভারতের প্রায় প্রাতিটি গ্রামেই বর্ণীহন্দ আর হারজনদের বসবাসের স্থান আলাদা এবং 
পরস্পর থেকে কিছুটা ভৌগোলিক দূরত্বে অবস্থত। শহরে পেশা এবং বসবাসের 
ব্যবস্থা কিছুটা ভিন্ন ধরনের হলেও একেবারে অন্য রকম নয়। কারণ কাজগুলো সবন্ 
হঁরিজনেরাই করে থাকেন। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রায় ৩৫ হাজার কমাঁর মধ্যে প্রায় 
২৪ হাজারই হরিজন। এরা নোংরা পাঁরম্কার করবার একচেটিয়া আঁধকার ও সৌভাগ্য 
ভোগ করেন, এবং ধাপান্ট্যাংড়া-কসবা এলাকার বাস্তগুলোতে লোকচক্ষুর আড়ালে 
সুখে বসবাস করেন। 

ওপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যাবে ষে অস্পৃশ্যতার একটা গভশর 
আর্ক 'ভীস্ত আছে, এবং জাঁতভেদ ও শ্রেণীভেদের মধ্যে একটা অঙ্গাঁঞ্গী সম্পর্ক 
আছে। প্রধানত “নীচু” জাতদের মধ্যেই নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে কম রোজগারের পেশা- 
গুলো সীমাবদ্ধ। বিশেষত হারিজনদের স্ৃধ্যে নিঃস্বতা এবং ভূমিহীনতা অত্যন্ত প্রকট। 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পাঁশ্মবঙ্জে হারজনেরা জনসংখ্যায় প্রায় ১৭ শতাংশ, 
কিন্তু তারা ভূঁমিহনদের প্রায় ৪৫ শতাংশ। অন্য কোন কোন রাজ্যে এ আর্ক বৈষম্য 
আরও তীব্র । অর্থাৎ বহ১শত বৎসর ধরে জনসাধারণের এক বিরাট অংশকে জোর করে 
নীচে ফেলে রেখে তাকে ব্লীতদাসরূপে ব্যবহার করেছে সমাজের শন্তিশালী অপর অংশ। 
ডঃ বি. আর. আম্বেদকর তাঁর 'বাভল্র রচনায় অস্পৃশ্যতার এই কাঠামোগত আর্ক 
দিকঁটির উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে হিন্দু সমাজ কখনো 
অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে কার্যক্ষেত্রে সম্মত হবে না, কারণ এ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বর্ণ- 
হন্দুরা বিনা পাঁরশ্রীমকে কিংবা নামমাত্র পারশ্রামকে কোটি কোট মানুষকে, খেত- 
খামারে, কল-কারখানায়, গ্রামে-গঞ্জে এবং নগরে-বন্দরে বেগার শ্রীমক হিসেবে পাচ্ছে। 
আর এ শোষণের মাধ্যমেই হিন্দ সমাজ তার উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাঁজর্ঝী ক্রিয়াকলাপ 
ও আচার-অনুষ্ঠান, এবং বর্ণাহন্দুরা তাদের আধপত্য এবং আড়ম্বর বজায় রাখতে 
সমর্থ হয়েছে। ডঃ আম্বেদকরের এই বিশ্লেষণ যে আজও বহুলাংশে সত্য সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব শ্রেণীবৈষম্য এবং শ্রেণীশোষণের সঙ্গে অস্পৃশ্যতা- 
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ব্যবস্থার মৌলিক সাদৃশ্য আছে। 

ল্ভু একথা মনে করলে ভুল হবে যে জাঁতভেদ ও অস্পৃশ্যতার সঙ্গে শ্রেণীভেদের 
কোনই পার্থক্য নেই, এবং আর্ক শোষণই এ ব্যবস্থার একমান্র কারণ। বিদেশী 
আগ্রাসন এবং ধময় অনুশাসনে প্রথম পর্যায়ে এদেশের সাধারণ মানুষদের এক বড় 
অংশকে কতকগুলো অপারচ্ছন্ন এবং 'বনা বেতন 1কংবা স্বঙ্প বেতনের কাজে নিয্ন্ত 
থাকতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু জাঁতিভেদের 'বাভন্ন বাধানিষেধ এবং সার্ক কুসংস্কারের 
ফলে এই শ্রেণীর মানুষদের আর কখনোই সমাজের নীচের তলার এই কাজগদলো থেকে 
বোঁরয়ে আসা সম্ভব হয়ান। তেমানিভাবে প্রাথথীমক পর্যায়ে চতুর্বর্ণেরও একটা শ্রেণী- 
চারত্র ছিল। কালক্রমে ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কারের মাধ্যমেই এই চতুর্বর্ণ থেকে 
হাজার হাজার তথাকাথত জাত সাঁষ্ট হয়েছে, শুধুমান্র আর্ক কারণ থেকে নয়। 
স্বল্প বেতনের কাজ অস্পৃশ্য ছাড়াও এদেশের লক্ষ লক্ষ অন্য জাতির মানুষেরা করে 
থাকেন। শকন্তু তাদের সে কারণে অস্পৃশ্য করে রাখা হয়াঁন। আবার যেসব তথাকাথত 
অস্পৃশ্যরা জনসংখ্যা বদ্ধ কিংবা অন্য কোন কারণে বর্তমান যুগে তাদের বংশানু- 
ক্লামক পেশার বাইরে চলে আসতে পেরেছে, তারাও অস্পৃশ্য বলেই গণ্য হচ্ছে, সামা- 
[জক সাম্য কংবা স্বীকাতি লাভ করতে পারোন। প্রকৃতপক্ষে এদেশে একই আয়স্তরের 
মানুষেরা সর্বত্রই ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ-নীচ জাতিতে বিভন্ত, আবার একই জাতির মানুষেরা 
ভিন্ন ভিন্ন আয়স্তরে বিভভ্ত। আর্থিক বৈষম্য এবং সামাঁজক ভেদাভেদ পরস্পর 
সমান্তরাল নয়, একমেবাদ্বিতীয়ম তো নয়ই। তাছাড়া ভারতবর্ষে বর্ণাহন্দ এবং 
অস্পৃশ্যদের মধ্যে যে ভৌগোলিক ব্যবধানের কথা আগেই বলা হয়েছে, তারও একমাত্র 
কারণ আর্ক নয়। মূল গ্রামের ভেতরেও অনেক দারদ্রু লোক বাস করে যারা অস্পৃশ্য 
নয়, আবার অস্পৃশ্য যাঁদ তার আর্থিক অবস্থার 'কিণ্টিং উন্নাতও করতে পারে, তথাপি 
সে মূল গ্রামের ভেতর বসবাস করবার আঁধকার পায় না। 

অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতার মূলে আর্ক শোষণ এবং পুঞ্জীভূত 
অপসংস্কীতি দুইই বর্তমান। পরস্পর পরস্পরের পাঁরপূরণ এবং পাঁরবর্ধন করে। শত 
শত বংসরের পঃঞ্জীভূত অপসংস্কৃতি কোট কোটি মানুষকে সামাঁজক এবং আর্থিক 
কাঠামোর একেবারে নীচের তলায়, প্রায় মাঁটর নীচে, আবদ্ধ করে রেখেছে । আবার 
তাদের এই সবার ?িপছে সবার নীচে অবাঁস্থাতি তাদের বিরুদ্ধে কুসংস্কারকে যূগ যুগ 
ধরে সুদ করেছে। বহনযুগ 'নার্মত আর্ক শোষণের কাঠামো এবং শীলীভূত 
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য়তনকে এদেশের বুকে চিরায়ত করে রেখেছে। 

এঁদক থেকে এদেশের অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের সঙ্গে দক্ষিণ সাফ্রকার বর্ণ- 
1বদ্বেষ-ব্যবস্থা এবং আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থার তুলনা করা চলে। দক্ষিণ 
আঁফ্রকার বর্ণীবদ্বেষবাদের সঙ্গে এদেশের অস্পৃশ্যতার বেশ কিছু মিল আছে। 
আর্ক শোষণ উভয় ব্যবস্থারই অন্যতম মৌলিক কারণ। উভয় ক্ষেত্রেই কুসংস্কার, 
ঘৃণা এবং অপসংস্কাতির কাঠামোর সঙ্গে আর্থক কাঠামো অগ্গাঁঞ্গভাবে জাঁড়ত। 
উভয় ব্যবস্থাতেই আর্ক এবং সামাজক ব্যবধানের সঙ্গে ভৌগোলিক ব্যবধানও 
বিদ্যমান। দুই ক্ষেত্রেই নিপীঁড়তদের দুর্দশা জন্মগত এবং বংশানুক্লামক। কিন্তু 
অন্তত তনাট মৌলিক পার্থক্যও আছে। প্রথমত, দক্ষিণ আঁফ্রকায় বর্ণীবদ্বেষবাদ 
পাশ্চাত্য সাগ্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সৃম্ট। আর এই শ্বেতকায়দের অপশাসন আধাঁনক 
আন্তজাতিক নয়া সাম্রাজ্যবাদের সহায়তাতেই বেচে আছে। কিন্তু ভারতে অস্পশ্যতা 
এীতহাঁসক যুগে এদেশের মানুষেরই সাঁন্ট, যাঁদও 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদ 'িনঃসন্দেহে 
আমাদের সামাঁজক বিচ্ছিল্নতার স্যোগ নিয়েছে। প্রাগোতহাসক বাঁহরাক্রমণের উল্লেখ 
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এখানে নিরর্থক, কারণ এ ধরনের আগ্রাসন পাঁথবীর সব দেশেই ঘটেছে, আর বর্তমান 
সামাঁজক-আর্থক কাঠামোর জন্য তাকে দায়ী করলে ইতিহাসের কোন অর্থ থাকে না। 
1দ্বতীয়ত, দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যালঘু ম্বেতাঙ্জারা িপূল সংখ্যাগারজ্ঠ কৃফাঙ্গাদের ওপর 
বলপ্রয়োগে অপশাসন কায়েম রেখেছে। কিন্তু এদেশে অস্পৃশ্যরা সংখ্যালঘ,, মোট জন- 
সংখ্যার ২০ শতাংশের মত। শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ এই শতকরা ২০ ভাগ মান_ষের ওপর 
প্রায় দু হাজার বংসর ধরে অমানাষক শোষণ ও অত্যাচার চালাচ্ছে । সংখ্যাতত্বের দক 
থেকে তাই আমাদের অস্পৃশ্যরা আমোরকার কৃষ্ণাঙ্গদের সত্গে তুলনীয়। কিন্তু 
সেখানেও এই পার্থক্য থেকেই যায় যে আমোরকার কৃষ্ণাঙ্জরা আদতে ছল বাঁহরাগত 
ক্লীতদাস, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বর্বরতার শিকার। আর অস্পশ্যরা এদেশের ও 
সমাজেরই মানুষ। তৃতীয়ত, দাক্ষণ আফ্রকার বর্ণাবদ্বেষবাদের একটা বাহ্যক লক্ষণ 
আছে, অর্থাং দেহের শ্বেত অথবা কৃষ্ণ বর্ণ এবং অন্যান্য দৌহক বোৌশিস্ট্য। কিন্তু এ 
দেশের অস্পৃশ্যতার সেরকম কোন বাহ্যক লক্ষণ নেই। অস্পৃশ্যতার মূল শুধুই 
মানুষের মনের গ্রভীর অন্ধকারে, চোখের আলোয় তা ধরা দেয় না। 

এসব 'নারখে বিচার করলে ভারতবর্ষের অস্পৃশ্যতাকেই যেন দক্ষিণ আফ্রিকার 
বর্ণীবদ্বেষের চেয়ে নিকৃষ্টতর মনে হয়। আমাদের দেশের সপক্ষে অবশ্য এ য্যান্ত প্রায়ই 
দাঁড় করানো হয় যে এখানে জাতিভেদ সংবিধানে অস্বীকৃত এবং সরকারিভাবে ধিক্কৃত। 
পক্ষান্তরে দক্ষিণ আঁফ্রকায় বর্ণাবদ্বেষবাদ সাংাবধাঁনিক এবং সরকারিভাবে স্বীকৃত এবং 
সমার্থত। অতএব দুয়ের মধ্যে কোন তুলনা করা চলে না। কিন্তু এ যান্ত আংাশক 
সত্য মাত্র, মৌঁখক সত্য, ব্যবহারিক সত্য নয়। কারণ আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে 
অস্পৃশ্যদের উপর আক্রমণ এবং অন্যান্য নির্যাতনের সময় পুঁলশ ও প্রশাসন কার্যত 
'নাক্কিয় থাকে। ঘটনার পর কোন কোন সময় লোক দেখানো সব্রিয়তা প্রকাশ করে মান্র। 
আর অস্পৃশ্যদের প্রীতি তথাকাঁথত উচ্চবর্ণের মানুষদের অত্যাচারের বীভংসতা এবং 
ব্যাপকতার তুলনায় বিচার-ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের কোন উল্লেখযোগ্য শাস্তিই হয় না। 
আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় গরীব মানুষের জন্যে সর্বদাই বিচারের বাণশ নীরবে নিভৃতে 
কাদে, িল্তু অস্পৃশ্যদের ক্ষেত্রে সে বিয়োগান্ত নাটক আরও মর্মান্তিক । আইন ও 
ন্যায়ের মধ্যে এ দুস্তর ব্যবধানের মূল কারণ এই যে কোন দেশের প্রশাসন ও বিচার- 
ব্যবস্থা বাগবৈখরী ঘোষণার উপর ভান্ত করে চলে না। শব্দঝরা মায়াকান্নার আড়ালে 
লুকিয়ে থাকা সামাগ্রক আর্থিক ও সামাঁজক কাঠামোর উপর "ভীত্ত করেই চলে। 
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এ বিষয়ে বিন্দুমান্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে ভারতবর্ষের সনাতন দাঁরদ্য এবং 
অনগ্রসরতার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ অস্পশ্যতা ও জাতিভেদ। প্রধানত দুই 
কারণে ভারতবর্ষ পৃথবাঁতে প্রাসাদ্ধ লাভ করেছে £ তার চরম দারিদ্র্য এবং তার বেনাঁজর 
খানদাঁন জাঁতভেদ প্রথা । দুয়ের মধ্যে গভীর কার্যকারণ সম্পক* আছে। কোন দেশের 
দ্রুত আঁক উন্নাতির পেছনে আছে তার গণশন্তির সংহতি ও 'বিকাশ। প্রাকতিক 
সম্পদের সঞ্জো সংহত এবং গাঁতিময় গণশান্তর মিলন হলেই সামাগ্রক উন্লাত. বিশেষত 
আর্থক উন্নাত, ত্বরান্বিত হয়। আর জনশস্তির এই সংহাতির জন্য প্রাথামর প্রয়োজন 
হচ্ছে শ্রমের সণ্টরণশীলতা । 'কন্তু এদেশে অস্পৃশ্যতাসহ জাতিভেদ প্রথা বহুষূগ ধরে 
শ্রমের এ সণ্চরণশীলতাকে স্তব্ধ করে রেখেছে । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত- 
বর্ষের আর্ক পারাস্থাত ইংলশ্ডের চেয়ে অনগ্রসর ছিল না। কিন্তু শিষ্প বিপ্লব 


"৬ 


ভারতে সংঘাঁটত না হয়ে ইংলন্ডেই হল। এ ঘটনার একটি প্রধান কারণ অবশ্য সপ্তদশ 
এবং অল্টাদশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ থেকে লব্ধ 'ব্রাটশ মুনাফা । কিন্তু 
মাকণস, ম্যাকস ওয়েবার, হেগেল, স্পেংগলার এবং টান প্রমুখ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী 
চিন্তাবদ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের কালে এদেশেক্‌ 
আর্ক গাঁতহীনতার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল জাতিভেদ প্রথা । স্বাধীনতার 
পরবতাঁ সাড়ে তিন দশকেও একই কারণ আমাদের দ্রুত আর্থক প্রগাঁতর পথে প্রধান 
অন্তরায় হয়ে দাঁড়য়ে আছে। পণ্ঠায়েতী রাজ, সামূহিক বিকাশ যোজনা, ভূমি সংস্কার, 
সমবায় আন্দোলন প্রভৃতি উন্নয়নের 'বাভন্ন সাংগঠাঁনক পাঁরকজ্পনা বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই 
কাগাজ পাঁরকজ্পনার গণ্ডশী আতিক্রম করে বেশী দূর এগুতে পারোন। এই পাঁরাস্থাতর 
একটি প্রধান কারণ এই যে. আমলাশাহশর পক্ষে এ ধরনের কোন সাংগঠাঁনক কারকক্ম 
রূপায়িত করা সম্ভব নয়। তার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ গণপ্রচেষ্টার প্রয়োজন। আর এই সংঘবদ্ধ 
গণপ্রয়াসের অভাবের অন্যতম প্রধান কারণ জাতিভেদ প্রথা, যার নকৃষ্ঠতম বাঁহঃপ্রকাশ 
হল অস্পৃশ্যতা। 

ভারতবর্ষের রাজনোতক অগ্রগতির পথেও জাতিভেদ এক প্রধান অন্তরায়। রাজ- 
নোৌতিক প্রগাঁতর প্রধান উপকরণ হল গ্রণচেতনার কাশ, এবং জনগণের ন্যাধ্য আঁধকার- 
গুলোকে রূপাঁয়ত করবার উদ্দেশ্যে গণ আন্দোলন। এ ধরনের গ্রণচেতনা কিংবা 
সংঘবদ্ধ গণ আন্দোলনের মধ্যে একটা বিশবজনীনতা, মানাঁবক মূল্যবোধ, এবং নিপাঁড়ন 
ও শোষণের বিরুদ্ধে বৈপ্লাবক প্রবণতা থাকা প্রয়োজন। তবেই একে রাজনোতিক প্রগাঁতর 
লক্ষণ বলে মেনে নেওয়া সম্ভব। 'কন্তু জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার্পী অপসংস্কীতর 
প্রভাবে এদেশে এ ধরনের প্রগাতিশশীল গণচৈতন্যের ধারা স্তব্ধ হয়ে আছে। কারণ জন্ম- 
গত অসাম্যের তত্ব ও বি*বাস. এবং তার 'ভীত্ততে রাঁচিত ধমর্ময় ও সামাঁজক অনুশাসন 
মূলত কোন রকম ববজনীন এবং মানাবক িন্তাধারার পাঁরপল্থী। জাতিভেদ, 
“বিশেষত অস্পৃশ্যতা শুধু যে আমাদের সমাজকে অসংখ্য ক্ষদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বিভত্ত 
করে রেখেছে তাই নয়, আমাদের চৈতন্যের পারাধকেও রেখেছে অত্যন্ত সীমিত করে। 
যে-দেশের মানুষ চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছে যে জল্মগতভাবে সবাই অসমান, এবং 
আশৈশব তাদের বাস্তব সামাঁজক পাঁরবেশে এ তত্তের প্রাতিফলন দেখেছে, সে দেশের 
মাটিতে বিশ্বজনীন সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বীজ অওকাঁরত হওয়া সম্ভব নয়। 
আমাদের ব্যান্ত চৈতন্যের উধের্ব আছে পাঁরপাঁশ্্বিক চৈতন্য, আর তার উপরে আছে 
জাতপাতের ভ্রান্ত চৈতন্য। িশ্বমানাবক উ্৮তন্য এদেশে ব্যান্তমানুষের মধ্যে কখনও 
কখনও বিকশিত হলেও সামীগ্রকভাবে সমাজের মধ্যে কোনকালেই লক্ষ্য করা যায়ান। 
অতএব এ পাঁরস্থাতিতে রাজনোতিক গণতন্ত্র কিংবা আর্ক সমাজতন্দের তত্ব এদেশে 
জনমানসের গভনর প্রবেশ করা প্রায় অসাধ্য। এ ধরনের সনাতন অপসংস্কৃতি বমান 
থাকলে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র শুধুমাত্র মুখের বুঁলই থেকে যেতে বাধ্য। 

সম্প্রতি রাজনীতি বিষয়ে পাশ্চাত্য তাত্বকের এক সম্প্রদায় এবং তাদের ভারতায় 
তঙ্পীবাহকেরা বলতে আরম্ভ করেছেন যে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার সঙ্গে গণতন্ত্রের 
কোন বিরোধ নেই। জাতিভেদ প্রথার মধ্যে দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'বাভন্ন গোম্তীর দাবিগুঁল 
উপস্থাপিত হয়, এবং এসব. বাভন্ন দাবিদাওয়ার সংঘাত এবং সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই 
গণতন্ত্র সার্থক হয়ে ওঠে। তৃতীয় বিশ্বের চিন্তাজগতে পাঁশ্চমের নয়া সাম্রাজ্যবাদী 
প্রভাব সম্বন্ধে যারা অবাহত, তাদের কাছে এ এক আত পারাঁচত কণ্ঠস্বর, সূপাঁরাঁচিত 
এক এঁতিহাঁসক নাটকের বহত্শ্রত এক সংলাপ। এ তত্ব মানতে হলে ষে কোন রকম 
সংঘাত ও দ্বন্দকেই প্রগাঁতশখল এবং গণতন্ত্র বিকাশের পথ বলে গণ্য করতে হয়। 
সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা, হারজন নিধনের নিয়মিত জাতীয় অনঃ্্ঠান প্রভাত সবই গণতন্রের 
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পন্থা বলে বিবোচিত হবে। ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মত বিদগ্ধ চিন্তাঁবদ, সংবিধান- 
রচাঁয়তা এবং জাতীয় নেতার নামে মারাঠাওয়াড়া িশ্বাবদ্যালয়ের নামান্তরের প্রস্তাব 
নিয়ে মহারাষ্ট্রে যে বীভৎস সংঘাত ঘটে গেছে, তাকেও গণতন্নের প্রকাশ বলেই "চাঁহুত 
করতে হবে। প্রকৃত সত্য এই যে, মানাবক মূল্যবোধ. বিরোধন ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাত 
গণতন্তের পাঁরপৃরক নয়, সম্পূর্ণ পাঁরপল্থী। এ ধরনের ক্ষদ্রু চৈতন্য এবং ক্ষুদ্র 
স্বার্থের রাজনোতিক উত্তরণই গণতন্দের প্রথম সোপান। 

অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের ফলে এদেশের সাংস্কাতিক জাগ্রণও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। 
বৈষম্যমূলক সামাঁজক ও সাংস্কীতিক কাঠামোর ফলশ্রীতি হিসেবে এদেশের সংস্কীত 
প্রধানত দুভাগে 1বভন্ত। একাঁদকে ?তন প্রধান তথাকাঁথত উচ্চবর্ণের জাতিদের মধ্যে 
একধরনের উচ্চমা্গঁ নৃত্যগত এবং অন্যান্য শিক্পকলা গড়ে উঠেছে, যার সঙ্জো শর 
এবং অস্পৃশ্যদের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। এ সংস্কৃতি ব্যান্তগত নিপুণতার উপর 
প্রাতম্ঠিত এবং উচ্চ ব্যাকরণে বাঁধা । এর মধ্যে জনসাধারণের কোন যৌথ অংশগ্রহণের 
অবকাশ নেই, নেই কোন বাঁলম্ঠতা অথবা শান্তর প্রকাশ । অপরপক্ষে শূদ্র এবং হাঁর- 
জনদের মধ্যে আজও বাঁলম্ঠ গণসংস্কীতির অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। এঁদক 
থেকে এদেশের আঁদবাসীদের লোকসংস্কীতিও বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নীচের তলার 
মানুষের এই বলিম্ঠ লোকসংস্কাতির বিকাশ এবং ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমেই সাংস্কীতিক 
নবজাগরণ সম্ভব, শুধুমাত্র তথাকাথত উচ্চজাতির মানূষের উন্মাগর্ণ দূর্বল সংস্কাঁতির 
মধ্যে দিয়ে নয়। উনিশ দশকের "দ্বিতীয়ার্ধে এদেশের তথাকাঁথত সাংস্কাতিক নবজাগরণ 
সাঁত্যকারের কোন নবজাগরণ আনতে পারেনি, কারণ পল্লবগ্রাহী এবং ধর্মীভন্তক এই 
নয়া সাংস্কাতিক বাতাবরণ সমাজের ওপরতলার মুঁচ্টমেয় ছু মানুষকে সংড়সাাঁড় দয়ে 
গেছে মান্র, নীচের তলার গাঁরষ্ঠ জনসাধারণের মনকে দোলায়িত করতে পারোৌন। আর 
এ অপারগতার পেছনে রয়েছে সনাতন জাতিভেদ প্রথা । স্বাধীনতা লাভের ৩৫ বংসর 
পর আজও কোন সাংস্কাতিক নবজাগরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, আর এর প্রধান কারণ 
এই যে সনাতন জাতভেদ প্রথা সমস্ত বাগাড়ম্বরের মধ্যে আজও অচল হয়ে বসে 
আছে। | 

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অক্টোপাস বন্ধনে বাঁধা এদেশের সংস্কৃতি মান্ত পাচ্ছে 
না বলেই একশ্রেণীর যুবক-যুবতঈর মধ্যে নানারকম অপসংস্কৃতি, উপসংস্কৃতি এবং 
অবসংস্কীতি গড়ে ওঠবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অপসংস্কাতির উদাহরণ হচ্ছে 
ধমাঁয় আচার-অনুচ্ঠান এবং ক্রিয়াকলাপে 'যুবক-যুবতাঁদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। এর 
সঙ্গে. !তথাকাঁথিত ধর্মগুরুদের ভজনার সাম্প্রতিক প্রাবল্যরও উল্লেখ করা যেতে পারে। 
উপসংস্কাতির উদাহরণ জ্যাজ্‌, পপ, রক-আ্যান্ড-রোল প্রভৃতি পাশ্চাত্য নত্যগত, 
যার প্রসার বিভ্তবানদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর অবসংস্কীতির 
লক্ষণ হল মদ্য, মাদক, অশ্লীল সিনেমা এবং পন্রপন্রিকায় আসান্ত। এসব 'বাভন্ন 
ধরনের ভ্রম্ট সংস্কীতির একি কারণ অবশ্য উন্নাতশীল দেশে পধাজবাদী আর্ক 
ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক পংাঁজবাদ এবং নয়া সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজস। 
কিন্তু জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার সামাজিক কাঠামোর একটি প্রধান দেশজ কারণ। 
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॥ ৩ ॥ 


অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূর করবার উদ্দেশ্যে অনেক অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, 
'কোন কোন সময় পরস্পরাবরোধাী, মত প্রকাশ করা হয়েছে, এবং বাভন্ন উপায় নির্ধারণের» 
চেষ্টা হয়েছে। এর মধ্যে প্রাচীনতম মত ও উপায় হচ্ছে ধমাঁয় সংস্কার। প্রাচীন কালে 
বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম তথা তন্তাচার 'হিন্দুধর্মে নাহত জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার 
ধবরুদ্ধে আংীঁশক বিদ্রোহ হিসেবেই গড়ে উঠোছিল। মধ্যযুগে ভান্ত আন্দোলনেরও 
অন্যতম লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় প্রেমের বন্যায় অস্পশ্যতাসহ জাতিভেদকে ভাসিয়ে নিয়ে 
যাওয়া। উীনশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ধায় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেও অনুরুপ 
উদ্দেশ্য বর্তমান। আর্ধসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, থিওসাফক্যাল সোসাইটি 
প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জাতিভেদের বিরুদ্ধে, বিশেষত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ধমীয় 
মতবাদ ব্যন্ত করেছে। কিন্তু এসব ধর্ময় প্রচেষ্টার ফলে জাঁতিভেদের অচলায়তনে 
ঠবশেষ কম্পন অনুভব হয়েছে বলেও মনে হয় না, ফাটল ধরা কংবা ভেঙ্গে পড়া তো 
দুরের কথা। এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ এই যে কায়েমী স্বার্থ দ্বারা সুরাক্ষিত আঁর্থক 
এবং সামাঁজক কাঠামোকে কখনও ধর্মের আঘাতে ভেঙ্গে ফেলা যায় না। ধর্মমোহ 
মানুষকে জাতিভেদের অপসংস্কৃতি থেকে ভ্রান্ত চেতনাপ্রসূত অপর এক অপসংস্কীতির 
দিকে নিয়ে যায় মান্র। ডঃ আম্বেদকর শেষ জীবনে বহসংখ্যক অস্পৃশ্যকে সঙ্গে নিয়ে 
বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করা সত্তেও এদেশের অস্পৃশ্যদের, এমনাঁক সেসব ধর্মীন্তারত 
অস্পৃশ্যদেরও দুর্দশার কোন লাঘব হয়ান, কারণ তিনি বৈপ্লাবক সংগ্রামের কাঁঠন পন্থা 
বেছে না নিয়ে ধর্মান্তরের সহজ কিন্তু ভ্রান্ত পন্থা, অবলম্বন করোছিলেন। একই 
কারণে দলিত প্যাল্থারদের একাংশের মধ্যে ধর্মান্তর গ্রহণের যে মতবাদ এবং প্রবণতী 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাকেও ভ্রান্ত চেতনার ফলশ্রীত হসেবেই গণ্য করতে হবে। 

দ্বতীয় মতবাদ এবং পল্থাকে গাম্ধীমৃত অথবা গান্ধীপন্থা বলা যেতে পারে, আর 
তার সত্গে ধর্মান্তরের পূর্বে ডঃ আম্বেদকরের মতের তুলনা করা যেতে পারে। একথা 
প্রায় সকলেই জানেন যে মহাত্মা গান্ধী সারাজীবন অস্পশ্যতা দূরীকরণের উদ্দেশ্য 
কাজ করে গেছেন, এবং এ-কাজকে তান রাজনোতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য 
কাজের চেয়েও বড় কাজ মনে করতেন। এ বিষয়ে গান্ধীজীর "চিন্তাধারার একাঁট 
বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তান জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাকে আলাদা করে দেখতেন, এবং 
অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অনেক বললেও জাঁতভৈদের বিরুদ্ধে জোর করে বিশেষ কিছ 
বলেনাঁন। তাছাড়া উানশ শতৃকের "দ্বিতীয় ভাগের ধর্ম-সংস্কারকদের মতই চতুর্বর্ণ- 
ভিন্তক সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাত গান্ধীজীর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। 1তাঁন 
মনে করতেন যে অস্পৃশ্যতা একটা সামাজিক পাপ, কিন্তু জাতিভেদ কোন পাপ নয়, 
একটা অবাঞ্ছিত সামাঁজক ব্যবস্থা মান্ত। তার মধ্যে আবার আদিপর্বের চতুর্বর্ণ বাঞ্চুত 
এবং কাঁজক্ষত। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থাকে গান্ধীজা তাঁর স্বপ্নের নৈরাজ্যবাদী সমাজের 
সাংগঠনিক ভান্ত মনে করতেন। কিন্তু শত শত শাখা-প্রশাখায় বিভন্ত জাতিভেদ প্রথাকে 
অবাঞ্ছত জ্ঞান করতেন। চতুর্বর্ণের মধ্যে অবশ্য কোন উচ্চ-নশচ ভেদাভেদ তান 
অস্বীকার করতেন। এধরনের চিন্তাধারার পাঁরপ্রেক্ষিতেই গান্ধজী অস্পৃশ্যদের 
হরিজন নামে নৃতন নামকরণ করেন এবং এই নামে একটি কাগজ বের করেন। আর 
সারাজীবন ধরে হারিজনদের উন্নাতকজ্পে নিজের পন্থায় কাজ করেন। এই কাজের 
আফ্গক ছিল হরিজনদের মান্দর প্রবেশ এবং রাস্তাঘাট দিয়ে যাতায়াতের আঁধকার 
নিয়ে আন্দোলন, হরিজন বাঁস্ত পাঁরজ্কার-পারিচ্ছল্ন রাখবার আন্দোলন, তাদের মধ্যে 
চরকা প্রচলন এবং কুটির শিজ্পের বিকাশের চেষ্টা ইত্যাঁদ। 
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অস্পৃশ্যদের উন্নাতর এই গান্ধীপল্থায় একটা বিশেষ দুর্বলতা এই ছিল যে এ 
পন্থায় হরিজনদের সামাঁজক সাম্যের অধিকার অর্জন করা কংবা সমাজের মধ্যে গৃহীত 
হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ যতক্ষণ জাতিভেদ প্রথা সমূলে বিনষ্ট না হচ্ছে, 
'ততদিন পর্যন্ত অস্পশ্যরা চতুর্বর্ণের বাইরে অরর্ণ কিংবা পণ্টমই থেকে যাচ্ছে। তার 
নাম হরিজন রাখলেও সকলের নীচে সংরক্ষিত তার স্থান থেকে ওপরে উঠে আসবার 
কোন সুযোগ তাকে দেয়া হচ্ছে না। অতএব নতুন নামকরণের ফলেও তাদের আর্থিক 
বা সামাঁজক পাঁরাস্থাতর কোন পাঁরবর্তন হচ্ছে না। অর্থা অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ 
প্রথারই নিকৃষ্টতম আঁঙ্গক অতএব সমগ্র জাতিভেদ প্রথার ওপর প্রচণ্ড আঘাত না 
হেনে শুধুমান্র হারজনদের মাল্দিরে প্রবৈশ করতে দলে কিংবা তাদের বাঁস্ত পাঁরঙ্কার 
করলে তাদের সনাতন দুর্দশার কোন লাঘর হবার সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়ে মহাত্মা 
গান্ধীর সঙ্গে ডঃ আম্বেদকরের মৌলিক মতপার্থক্য ছিল। আম্বেদকর তাঁর 'বাভন্ন 
পুস্তক-পনীস্তকায় একথা জোরের সঙ্গে বলে গেছেন যে জাতভেদপ্রথাকে সমূলে 
ধ্বংস না করলে অস্পৃশ্যদের সামাঁজক এবং আর্ক পাঁরাস্থাতর উন্নাতর কোন 
অবকাশ নেই। প্রধানত এ কারণেই তান গান্ধীজীকে অস্পৃশ্যদের শন্তু মনে করতেন। 
আর জাতিভেদ প্রথাকে 'হন্দুসমাজ কখনো ত্যাগ করবে না এই উপলাব্ধজনিত নৈরাশ্য 
থেকেই শেষ বয়সে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। গান্ধীজীর ব্যান্তগত উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ 
ছিল। এমনও সম্ভব যে ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের বরুদ্ধে সমস্ত ভারবাসীর যৌথ সংগ্রামের 
প্রয়োজনীয়তার কথা উপলাব্ধি করে এীতহাঁসিক প্রয়োজনে তিনি জাতিসংঘাতের পন্থা 
থেকে বিরত থেকেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা এবং কার্ধক্রমের ফলে এদেশে অস্পৃশ্যতার 
বিরুদ্ধে কিছুটা নৌতিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে এবিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু কাত 
গান্ধীপল্থা অস্পৃশ্যদের সামাঁজক এবং আর্থক দুর্দশার লাঘব করতে বহুলাংশেই 
ব্যর্থ হয়েছে, এ-বিষয়েও 'দ্বমত থাকবার কোন যুক্তিসম্মত কারণ নেই। 

অস্পৃশ্যতা দুরীকরণের তৃতীয় পন্থাকে সাংবধানিক আখ্যা দেয়া যেতে পারে। 
রাটশ শাসনের আমলে সাধাবধাঁনক স্বীকাতির মাধ্যমেই এই প্রথা রাজনোৌতক স্থায়িত্ব 
লাভ করে। ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনে এবং বর্তমান ভারতাঁয় সংবধানে 
এদের তপাঁসলী জাতি নাম 'দয়ে রাজনৌতিকভাবে পৃথক করা হয়েছে। এ তথ্য 
সুবিদিত যে বর্তমান সংবিধানে অস্পৃশ্যতাকে একটি শাঁস্তযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা 
করা হয়েছে। আর সেই সঞ্গে মানুষে মানুষে জাতধর্মীনার্বশেষে সাম্যের আঁধকার 
স্বীকৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সংবধান বলেছে যে এসব বৈষম্য এতদ্বারা তুলে দেওয়া 
হল। তা ছাড়া পার্লামেন্ট এবং রাজ্য বিধান সভাগ্যীলতে আসনের একাট [বশেষ অংশ, 
এবং সরকারি চাকুরতে একাঁট 'াবশেষ অংশ তপাঁসলী জাতিদের জন্য সংরক্ষিত করা 
হয়েছে। প্রাথামক পর্যায়ে এসব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা মান দশ বৎসরের জন্য করা 
হয়োছল। কিন্তু পরে আরও দুবার দশ বৎসর করে মেয়াদ বাঁদ্ধ করে এখনও পর্যন্ত 
এসব সুযোগ-সুবিধা চালু রাখা হয়েছে। এ সাংবধানিক পন্থাই ভারতবর্ষের রাজ- 
নশীততে সরকারী এবং বেসরকারাীভাবে স্বীকৃত এবং ব্যবহৃত পন্থা । 

রাজনীতি এবং চাকুরির ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের নীতি নিঃসন্দেহে সংবিধানের 
একাঁট বড় অবদান। সহন্ত্র বংসর ধরে হারিজনেরা আর্ক শোষণ এবং সামাঁজক 
ঘৃণার শিকার হয়ে এসেছে। এই ঘণাই! তাদের নিঃস্বতা, আঁশক্ষা এবং পৌঁছয়ে পড়ার 
জন্য দায়ী। আর বহুষ্গের এই ঘৃণা, অবহেলা, দা৫ুরদ্র্য এবং অবমানবীয় জীবন 
তাদের মানবিক মর্ধাদা থেকেও বাত করেছে। যে সমাজ এভাবে তাদের তিলে তিলে 
ধ্বংস করেছে কুসংস্কার আর অন্ধ বিদ্বেষে ভরা সে সমাজ কখনই 'নিজে থেকে তাদের 
সমান বলে গ্রহণ করত না, এবং রাজননীত ও সরকার চাকারভে সমান আঁধকারা দত 
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না। তাদের সামান্যতম সামাজিক এবং আর্ক উন্নতির জন্যও সাংবিধানিক অধিকারের 
প্রয়োজন ছিল। প্রধান প্রশ্ন এই নয় যে সাংাবধাঁনক সংরক্ষণ নাতির প্রয়োজন ছিল কি 
না। প্রধান প্রশন এই যে এ নীতি যথাযথভাবে পাঁলত হচ্ছে কিনা । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা উাচত যে সমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া নারী, হারজন এবং মুসল- 
মানদের জন্য রাজনীতি ও সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে মোট ৬০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের 
পক্ষপাতী ছিলেন। এতে অবশ্য কার ভাগে ঠিক কত শতাংশ পড়ত তা বোঝা যায় না। 
কারণ নারীজাতি জনসংখ্যার মোটামুটি অর্ধেক, এবং তাদের মধ্যে সম্ভবত আনুপাতিক 
হারেই হারজন এবং মুসলমান আছেন। আবার হারজন এবং মুসলমানদের মধ্যেও 
প্রায় অর্ধেক নারী আছেন। তবে একথা স্প্ট যে এ-বিষয়ে ডঃ লোহয়ার বৈপ্লাবক 
চেতনা ছল এবং 1তান সাধীবধাঁনক সংরক্ষণ নীতিকে সামাজিক অনগ্রসরতা দূরঈ- 
করণের একি প্রধান হাতিয়ার মনে করতেন। 

এই সংরক্ষণ নীতি নিয়ে সাম্প্রাতিক কালে তথাকাঁথত উচ্চবর্ণের যুব সম্প্রদায়ের 
মধ্যে উম্মার সণ্চার হয়েছে, এবং এই নিয়ে অনেক রাজ্যে দাঙ্া-হাষ্গামাও হয়ে গেছে। 
কিন্তু এই সত্য বিস্মৃত হলে চলবে না যে দু হাজার বছরের পাপের মাশুল কিছ:টা 
অন্তত 'দিতেই হবে, এবং সে মাশুল একাঁদনে শোধ হবে না। তবে এ প্রসঙ্গে আরও 
দুটি বষয়ের অবতারণা প্রয়োজন। প্রথমত, এই অভিযোগ সর্বদাই পাওয়া যায় যে 
সাধারণ হারজনেরা সংরক্ষণ নীতির সুবিধাগুলো থেকে বাত হচ্ছেন। হারজনদের 
মধ্যে যারা বাধ, তারাই রাজনখাঁতিতে প্রভাবশাল?, আর তারাই সব সুযোগ-সহবধা- 
গুলো কুক্ষিগত করে ফেলছেন। এই আঁভযোগ সম্ভবত বহুলাংশে সত্য। অতএব 
সংরক্ষণ নশীতর মধ্যে এমন একটি সূব্র যোগ করা উঁচত যে একাট নীর্দষ্ট আয়ের 
উপরে হারজনদের কোন বাশেষ সুযোগ-স্ীবধা দেয়া হবে না। দ্বিতীয়ত, সম্প্রাত 
বাভন্ন রাজ্যে হারজন ছাড়া অন্য অনেক তথাকাঁথত অনগ্রসর বর্গের জন্যও সংরক্ষণ 
নীতি চালু করা হয়েছে, এবং এর ফলেই জাতপাত 'নয়ে সংঘাত অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। 
যে-দেশে প্রায় সব মানুষই গরীব, সেখানে বিশেষ সুযোগ-সাবিধা কতদূর বিস্তৃত করা 
যুক্তিসম্মত তা নিয়ে ভেবে দেখবার অবকাশ আছে। অস্পশ্দের মত অবমানবায় 
দুর্দশা বোধ হয় অন্য 'হন্দু জাঁতদের নেই। এই বিস্তৃত সংরক্ষণ নীতির পেছনে 
কতখানি য্যান্তসম্মত কারণ আছে আর কতখাঁন আছে রাজনোৌতক সমর্থনলাভের 
তাঁগদ, তা খাঁতয়ে দেখবার প্রয়োজন আছে৷ 

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সাধাঁবধানিক তারকার দুর্বলতা এই যে এর মধ্যে সাত্য- 
কারের সামাজিক এবং আর্থিক: সাম্য প্রাতিষ্ঠার কোন ব্যবহারিক যল্দ নেই। জাতভেদ 
বিলোপের জন্যেও কোন সক্রিয় পন্থার উল্লেখ নেই। শুধু আইন "দয়ে সামাজক- 
আর্ক কাঠামোর মৌলিক পাঁরবর্তন আজ পর্যন্ত কোন দেশে সম্ভব হয়ান, শুধুমাত্র 
সংবিধানের বড় বড় কথা লিখে তো নয়ই। ফলে আর্ক ও রাজনোতক সুযোগ বাড়বার 
সঙ্গে সঙ্গে জাঁতভেদ রাজনোতিক কাঠামোর মধ্যে আরও ভালো করে বাসা বেখেছে। 
আর রাজনশীতর ধুরল্ধরেরাও তাদের ব্যন্তিস্বার্ে এবং গোম্ঠীস্বার্থে এই পাঁরাস্থাতকে 
পুরোপুর কাজে লাগাচ্ছেন। তাই ভারতের বোশর ভাগ রাজ্যেই তথাকাঁথত গণতান্দ্রক 
রাজনশীতি এবং 'নর্বাচন-ব্যবস্থা মানবতা বিরোধী জাতিভেদকে ভিত্তি করেই দাঁড়য়ে 
আছে। 

তৃতীয় স্তরের পল্থাকে সাধারণ ভাবে মার্কসীয় বলা যেতে পারে, যাঁদও এর মধ্যে 
বাঁভ্ন ধারা আছে। জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে কার্ল মার্কস বিশেষ কিছু লেখেননি। 
তবে তাঁর £00315 13950105 ০01 3110912২019 11 70019. নামক প্রবন্ধে এ 
বিষয়ে কিণ্টিং বিশ্লেষণ আছে। এ প্রবন্ধে মার্কস বলতে চেয়েছেন যে হ্ষন্্র গ্রাম্য 
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গোষ্ঠী পাঁরচালত এবং অনগ্রসর প্রয্যান্তর উপর 'নভশীল ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় 
যে প্রাচীন শ্রম-বিভাজন 'ছিল তাতেই জাতিভেদ প্রথার 'ভাত্ত নাহত। তবে সঙ্জো সঙ্জো 
[তান এও বলেছেন যে ধমাঁয় কুসংস্কার এ ব্যবস্থা সহায়তা দিয়েছে এবং এর সঙ্গে 
অঙ্গাঁঞভাবে জাঁড়ত। মার্কস মনে করোছিলেন যে ইংরেজ শাসনে ভারতে রেলপথের 
বিস্তার হচ্ছে আর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসার হচ্ছে। এর ফলে আস্তে আস্তে প্রাচীন 
গ্রাম্য উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে এবং কুসংস্কারের ভিতও আলগা হয়ে পড়বে। 
ফলে জাতিভেদ প্রথাও ব্লমশ বিলুপ্ত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে মার্কস জাতিভেদ প্রথাকে 
এ প্রবন্ধে ভারতের প্রগাঁতর পথে এবং শান্তর বকাশের পথে প্রধান অন্তরায় বলে রায় 
দয়েছেন। আর তান বলেছেন যে ইংরেজ শাসনের আর যত দোষই থাকুক, প্রাচীন 
কদর গ্রাম্য উৎপাদন ব্যবস্থা এবং জাতিভেদ প্রথা প্রভ্ীতি কুসংস্কার ভাঙ্খাবার ব্যাপারে 
ভারতে 'ব্রাটশ ভূমিকা ছল প্রগাঁতশীল। 

রেলপথ, শির ও '“আধ্ীনক” সভ্যতার বস্তারের মাধ্যমে জাতিভেদ ভেঙো 
ফেলবার মাক্সীয় তত্ব বর্তমান যুগে অনেক অমাকর্সীয় চিন্তকও প্রচার করে থাকেন। 
কিন্তু কার্ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নাতি এবং উল্লেখযোগ্য 
শিলপায়ন হওয়া সত্তেও মাক্সের স্বপ্ন সফল হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে আজ 
পযন্ত যত কমিশন প্রভৃতির রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায় যে সামীগ্রকভাবে 
ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার উল্লেখযোগ্য কোন পাঁরবর্তন হয়ান। এর প্রধান কারণ 
দাঁট। প্রথমত, প্রাচীন চতুর্বর্ঁণ থেকে বহুধা সম্প্রসারিত বর্তমান জাঁতভেদ প্রথার 
সঙ্গে শ্রম বিভাজনের কোন মিল নেই। দ্বিতীয়ত, পুঞ্শীভূত অপসংস্কৃতিকে শুধ্‌মান্র 
আর্ক পাঁরবর্তনের মাধ্যমে কিংবা আমদানী করা উপসংস্কাঁতির সাহায্যে দুর করা 
যায় না। 

এ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের সমকালীন মাক্সবাদশীরা প্রধানত দুভাগে বিভন্ত। একদল 
মনে করেন যে জাতিভেদ এদেশের কোন বিশেষ সমস্যা নয়, এবং কোন দেশেই এ 
ধরনের কোন বিশেষ সামাজিক সমস্যা এবং তার বিশেষ সমাধানের পন্থা থাকতে পারে 
না। কারণ হাতহাসের গাঁত সবন্তই শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে নিধ্ারত হয়, এবং 
ভারতবর্ষ তার কোন ব্যাতিক্রম নয়। শ্রেণীচেতনাই মানুষের প্রকৃত চেতনা । জাতি- 
চেতনা, ধর্মচেতনা প্রভাতি আর সব ভ্রান্ত চেতনা । শ্রেণীসংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে 
শ্রেণচেতনার জল্ম হলে এসব ভ্রান্ত চেতনা নিজে থেকেই মিলিয়ে যাবে। অস্পশ্যতা, 
জাতিভেদ প্রভৃতি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে পৃথক আন্দোলন শুধু যে অপ্রয়োজনশয় তাই 
নয়। এ ধরনের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীসংগ্রামকে বিপথগামী করে দিতে পারে। 

এই মতবাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোন দেশের বাস্তব 
পাঁরবেশকে উপেক্ষা করে কোন বিপ্লবের তত্ব দাঁড় করানো য্যন্তিসম্মত নয়। এদেশের 
মানুষের জাতচেতনা তাদের ভ্রেণঁচেতনার পথেই এক বিরাট অন্তরায়। অতএব আগে 
তাদের শ্রেণশীচেতনা জন্মাবে, পরে জাতিচেতনা উঠে যাবে, এ হান্ত ধোপে টে'কে না। 
কাল যাঁদ এদেশে সমাজতান্ল্নিক বিপ্লব সংঘাঁটত হয়, আর তারপর যৌথ খামার 'নর্মাণের 
চেম্টা করা হয়, তবে দেখা যাবে যে গরীব ব্রাহ্মণ, গরশব মাহষ্য, গরীব হরিজন আর 
গরশব মুসলমান এক সঙ্গে কাজ করতে, এক সঙ্গে থাকতে আর' এক রান্নাঘরে খেতে 
সম্মত হচ্ছেন না। তখন হয় সৈন্য নামাতে হবে, নয়তো যৌথ খামার ভেঙ্গে যাবে। 
উভয় অবস্থাতেই সমাজতন্ বিপর্যস্ত হবে। অতএব যাঁরা শ্রেণীসংগ্রামাভীত্তকা বিপ্লবে 
বিশ্বাস করেন, তাঁদের মনে রাখা ডীঁচত যে বিপ্লবের পূর্বে এবং পরে অপসংস্কাতির 
বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। 

অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ-সংক্রা্ত মতবাদগুলির মধ্যে পাঁরশেষে উল্লেখ্য, মাও- 
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সে-তুং-এর চিন্তাধারা এবং কার্ক্রমের মধ্যে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ 
ভাঁমকা রয়েছে। মাও বলেছেন, শ্রেণীসংগ্রামকে শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 
করে রাখলে চলবে না। সাংস্কৃতিক বিপ্লবকেও তার আবচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলতে হবে। 
এদেশের মার্কসবাদীদের মধ্যে একট গোষ্ঠী এ বিশ্লেষণ গ্রহণ করেছে এবং তাদের 
কার্ফর্রমে রূপাঁয়ত করবার কিছুটা চেস্টা করছে। মার্কসবাদের দৃষ্টকোণ থেকে এ 
মতকেই সবচেয়ে য্ান্তসম্মত মনে হয়। সম্ভবত মাস স্বয়ং এরকম প্রস্তাব সোৎসাহে 
সমর্থন করতেন। তবে যাঁরা অমার্কসবাদন, তাঁরা হয়ত জাতিভেদাবরোধণী আন্দোলনকে 
শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে সম্মত হবেন না। 


৪ ॥ 


যেকোন দেশের প্রগতির পক্ষে তার আর্থক কাঠামো এবং সে কাঠামোর পুনার্ব- 
ন্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম । কিন্তু এ সত্যও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে 
পুঞ্জীভূত অপসংস্কৃতি অনেক সময় একটা স্থায়ত্ব এবং স্বাধীনতা অর্জন করে। গণ- 
চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখে এ অপসংস্কীতি আর্থক ক্ষেত্র সহ সব ক্ষেত্রেই প্রকৃত 
গণজাগরণকে প্রীতহত করে। তাই যেকোন প্রগাতশশল সামাগ্রক পনীর্বন্যাসের পাঁর- 
কল্পনায় অপসংস্কীতর 'বরুদ্ধে গণ আন্দোলনের একটা স্থান থাকা প্রয়োজন। এ 
শিবষ্লেষণ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বশেষভাবে প্রযোজ্য । ভারতঈয় সমাজ-ব্যবস্থায় আবহমান 
কাল ধরে একটা আঁবাচ্ছন্ন ধারাবাহকতা চলে আসছে । আর সে ধারাবাহকতার প্রধান 
ধারক এবং বাহক হচ্ছে সনাতন জাতিভেদ প্রথা । পুঞ্জঈভূত অপসংস্কীতর এই বহযুগ 
লালিত শান্তমান কাঠামোর উপর প্রচণ্ড আঘাত না হেনে এদেশের আর্থক, রাজনোতিক 
কিংবা সাংস্কাতক ক্ষেত্রে কোন বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন আনবার চেস্টা অসফল হতে বাধ্য। 
অস্পৃশ্যতা এবং জাতভেদীবরোধ সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন যে কৃষক-শ্রীমক আন্দোলনের সঙ্গে এর কিছু গুরত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। 
প্রথমত, কৃষক-্রীমকদের মধ্যেও এদেশে অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদ সহ ব্যাপক অপ- 
সংস্কৃতি বর্তমান। অতএব তাদের মধ্যেও সাংস্কাতিক বিপ্লবের প্রচার আভযান চালানো 
প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, কৃষক-গ্রাীমকেরা সমান্জর সংখ্যাগ্ীরষ্ঠ অংশ, কিন্তু অস্পৃশ্যরা 
জনসংখ্যায় মোট ১৯/২০ ভাগ মান্ন। তাদের পক্ষে একক ভাবে আন্দোলন করে 
সামজিক কাঠামোর আমূল পাঁরবর্তন করা সম্ভব নয়। একাঁদকে শুত্র, আঁদবাসী 
প্রমূখ সমাজের অন্যান্য 'নপণীড়ত অংশের সঙ্গে তাদের যৌথ আন্দোলনে নামতে হবে। 
আর অন্যাদকে তথাকাঁথত উচ্চবর্ণের মধ্যেও ভাঙ্গন ধরাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে 
“উচ্চবর্ণের” মধ্যেও ব্যাপক প্রচার আঁভযানের প্রয়োজন আছে। বলা 'নিষ্প্রয়োজন, 
এদের মধ্যে সব শ্রেণির লোকই থাকতে পারে, কারণ সব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই 
অপসংস্কৃতি বর্তমান। অস্পৃশ্যরা যেহেতু সামাঁজক এবং অথনোতিক কাঠামোর সবচেয়ে 
নীচে চাপা পড়ে আছে, অতএব তাদেরই শেষ পর্্ত এ আন্দোলনের পুরোধা হতে 
৬ কিন্তু সাংস্কাঁতিক বিপ্লবকে তাদের মধ্যে সীমিত রাখা সম্ভব নয়, যান্তসম্মতও 


দি শ্রেণীসংগ্রামকে অপাঁরহার্য মনে করেন তাঁদের অবশ্যই উাঁচত সাংস্কাতিক 
বিপ্লবকে শ্রেণীসংগ্রামের আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তোলা। কিন্তু অস্পৃশ্যতা এবং জাতি- 
ভেদ এদেশের এমন একটি সর্বব্যাপী অপসংস্কাঁত যে এর বিরুদ্ধে দলমত 'নার্বশেষে 
ন্যনতম কার্যক্রমের ভিত্তিতে ব্যাপক সাংস্কৃতিক বিপ্লব আশু প্রয়োজন । বলা বাহুল্য, 


৮৩ 


প্রাথামক পর্যায়ে তুলনাক্রমে সহজ কর্মসূচী নিয়ে আরম্ভ করে ক্রমশ কঠিনতর এবং 
ব্যাপকতর কর্মসূচীর দকে এগিয়ে যেতে হবে। 

সরকারি স্তরেও প্রাথথামক পর্যায়েই অনেককিছু করবার আছে। উদাহরণ স্বরূপ 
খিলা যায় যে অস্পৃশ্যতা অনেক হাতে করা নোংরা কাজের সঞ্জে অনেক ক্ষেত্রেই 
সংশ্লিম্ট। স্ব্প ব্যয়ে আধুনিক স্যানটারি ব্যবস্থা সব্ত্র সরকার পাঁরকজ্পনার 
আবাশ্যক আঞ্গক করা প্রয়োজন। তার ফলে হাতে কিংবা মাথায় করে নোংরা বয়ে 
নেবার প্রয়োজনীয়তা থাকবে না, নিজের পাঁরজ্কার নিজেই করা ষাবে। তেমাঁনভাবে 
গ্রামোল্নয়ন পাঁরকজ্পনায় তথাকাথিত উচ্চজাঁতি এবং হরিজনদের একস্থানে বসবাস 
আবাঁশ্যক করা যেতে পারে। 'ভন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে চাকরিতে অগ্রাধি- 
কার বা আর্ক পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, ইত্যাঁদ। 

সমাজতান্তিক অর্থনীতি প্রাতিম্ঠত হলে অবশ্য তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জাঁত- 
সংঘাত কমে আসবে । কারণ উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থায় ব্যান্তগত মালিকানা তুলে 'দয়ে 
সামাজক মালিকানা প্রাতম্ঠিত হলে পরে জাতিভেদের পেছনে যে আর্থিক সংঘাত 
আছে তার অনেকখানি লাঘব হবে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে আর্ক কারণই 
জাঁতভেদ ও অস্পৃশ্যতার একমাত্র কারণ নয়। কুসংস্কারপ্রসৃত অপসংস্কাতির বেড়া- 
জালেও আমরা যারা এদেশের প্রাতিবাসী, প্রাতিবেশশ এবং প্রাতভাষী, তারা সবাই 
আম্টেপৃঙ্ঠে বাঁধা পড়ে আছ। সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠার পূর্বে এবং পরে তাই ব্যাপক 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন অনস্বীকার্য । 


